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কৃতজ্ঞতা 


লোকসংগীত সম্পর্কে আমার নান। বিচ্ছিন্ন ভাবনা একস্থত্রে গাঁথ। হয়ে 
বইয়ের আকারে আত্মপ্রকাশ করার যূহর্তে আমার মনে পড়ছে সেইসব নামহীন 
গ্রামীণ শিল্পীদের ধাদের হষ্ট অফুরস্ত সম্পদের ভাগার থেকে আমার সঙ্গীত ও 
সঙ্গীতচিস্তার রসদ আহরণ করেছি । 

দারিদ্র, অনাহারে ও অনাদরে দিনপাতি করে ধারা স্থরলোক ক্ষ্টি করে 
গেছেন এবং আজও করছেন তাদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আমার কতটুকু 
জানি না, তবে তাদের হয়েই এখানে ছু'কথ। বলার চেষ্টা করেছি। 

চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলন যখন সার1 ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল 
তারই একজন সংগঠক হিসেবে তখন এই শ্রমজীবী মানুষ ও তার ষষ্ট স্ুর- 
সম্পদকে আরও গভীর ভাবে জানবার স্থযোগ ঘটল | স্থরম। উপত্যকায় পার্টির 
নেতৃত্বে ও আমার পরিচালনায় নির্মলেন্দু চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী, গোপাল নন্দী, 
ভেমন্ত দাস প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে ষে প্রথম সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠন কর] হয়েছিল 
তারা গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠানের ফাকে ফাকে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে আনতেন। 
গ্রামের লোক শিল্পীদের পথ অনুসরণ করে নিজেও গীতিকার হবার চেষ্টা করলাম। 
কিন্ত তখনও লোকসংগীতের সামাজিক ও সাঙ্গীতিক অবস্থান নিয়ে তেমন 
ভাবিনি। আসামে গণনাট্য আন্দোলন সংগঠিত করার জীবনে মূল অসমীয়া- 
জাতির পাশাপাশি বাস করা বহু উপজাতি ও খণ্ড জাতির গানের সুরের নিজ 
নিজ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আমার মনে জাগাত বহু প্রশ্থ। তখনও 91)70- 
17098০০1085 সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে যেসব গবেষণ। হচ্ছে তার কিছুই জানতাম না। 
্রীহেটের রাগপ্রধান সংগীতরচনার পথিকৃৎ কবিয়াল বন্ধু ফণী দাস লোকসংগাঁত 
ও রাগসংগীতের তুলনামূলক কিছু কিছু আলোচনা করতেন আমার সঙ্গে-_ 
যদ্দিও এ বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । তার নিজস্ব মুদ্রণালয় থেকে 
আমার প্রথম গণসংগীতের বই “বিষাণ' তিনিই প্রকাশ করেন। ভার তখনকার 
আলোচনা আমাকে পরবর্তা সময়ে যথেষ্ট সাহাধ্য করেছে । কলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংল! সাহিতোর অধ্যাপক ভঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখিত 
'শ্রীহটের লোকসংগীত? গ্রন্থে একটি অধ্যায় '্রীহট্রের লোৌকসংগীতের সুরবিচাঁর? 
আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ জানান কিন্ত, জেলাগত বা আঞ্চলিক সুরবিচারের 
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চেষ্ট! তখনও করিনি এবং এ বিষয়ে কোনো প্রামাণা লেখাও হাতে ছিল না। 
তিনিই প্রথম আমাঁকে এ দিকে আকৃষ্ট করলেন । শান্তিনিকেতন বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বর্তমান উপাচার্য নৃতব্বব্দি ডঃ স্থুরজিতচন্জ্র সিংহ ও ডঃ পৃণিম] পিংহ শ্রীনিকেতনে 
থাক।কালীন ছুমিজদের গানের স্থরবিচারের আলোচন। করে আমাকে শোনান। 
শীযুক্তা পৃণিম। সিংহ শুধু বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রীই নন- শাস্ত্রীয় সংগীতেও তার 
যথেষ্ট দ'ল। ভূঁমিজদের সথরবিচারে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমাকে অত্যন্ত 
অন্রপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। ই'তিমধো রাগসঙ্গীতের শিক্ষক শৈলেন পাল 
বিশেষতঃ বন্ধু নীহারবিন্ু চৌধুরীর কাছে বিভিন্ন রাগের রূপ জানতে কিছুদিন 
শিক্ষা গ্রহণ করি ও আজও করছি । একধরনের সঙ্গীতবিদ লোকসংগীত ও 
রাগসংগীতের মধ্য যে প্রাচীর গড়ে তোলেন আমার কাছে তা৷ ক্রমশঃ ভাঙতে 
লাগল এবং রাগসংগীতে লোকমংগীতের ও লোঁকসংগীতে রাগসংগীতের 
010)975 খুজে খুঁজে নতুন চিন্তার খোরাক গেলাম । মাস্সাঁয দৃষ্টিকোণ থেকে 
লেখা মতোব্রনারায়ণ মজুমদার, অধ্যাপক স্থনীল চক্রবর্তী প্রমুখদের লেখাগুলো 
আমাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করেছে । 

এই সময় বিজ্ঞান কলেজের নৃতত্বের অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বতঃপ্রবৃণ্ড হয়ে তাদের পাঠাগার থেকে 9৮070]705100105,র সম্পর্কে বই ও 
ম্যাগাজিন পড়তে দিয়ে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেন। সেগুলো থেকে সবকিছু 
আহরণ কর! আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল। তবুও এ থেকে আমি অনস্বীকার্য 
ভাবে উপকৃত হয়েছি । মনে হয়েছে এইসব সমসাময়িক পাশ্চাত্যপণ্তিত 
বিশেষজ্ঞরা! উৎপাদক খেটে খাওয়া মানুষের সামাজিক অবস্থিতির বিশ্লেষণ 
ছাঁড়াই শুধু সথরবিশ্নেষণে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু তাদের পূর্বস্থরী, এ বিষয়ে পথিরুৎ্। 
মহান সঙ্গীতজ্ঞ সেসিল শার্প আজ আমাদের কাছে চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন। 
যাঁহোক, এই সামান্য বিছ্যা ও অভিজ্ঞতা সম্বল করেই আমি চৌদ্দ পনের বছর 
আগে থেকেই এ বিষয়ে কিছু কিছু লিখতে শুরু করি। শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
ও নিগাল্য আচার্য তাদের সম্পাদিত এএক্ষণ-এ আমার প্রথম প্রবন্ধটি এবং 
পরপর আরে। কয়েকটি প্রবন্থ প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেন । আমার 
বন্ধু লৌকায়ণিক শ্রীঅরুণ রায়ের সঙ্গে আলোচনা আমাকে সব সময় সাহাধ্য 
করেছে। তার সম্পাদিত 'চতুক্ষোণ-এ আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করে তিনি 
আমাকে ক্তজ্ঞতায় বেধেছেন। আসাম গৌরীপুরের লোককুর ও লোকনৃত্যের 
ভীশ্তারী প্রমথেশস্বস। শ্রদ্ধেয়! নীহার বড়ুয়ার কাছেও আমার ঝণের অন্ত নেই। 
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আমার অনুজাগ্রতিম অদ্বিতীয় লোকসঙ্গীতশিল্পী প্রতিমা বরুয়ার কথা এই 
প্রসঙ্গে মনে হয়। 

শিলচরের বিশিষ্ট লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত-সংগ্রাহক আসাম গণনাট্যের 
আমার সহকর্মী মুকুন্দ ভট্টাচার্যের কথ। ন। বলে পারি ন1। 

আসামে “ডিব্রগড়ে আমার ইক্কুলের সহপাঠী লোহিভ কাকতির কাছে 
বিহুগান প্রথম শুনি ১৯২৭-২৮ সালে, যখন বিহ্গীত শহরের জীবনে নিষিদ্ধ 
ছিল। পরে আসামের যুগন্রষ্টা। রূপকুমার জ্যোতিপ্রসাদ ও বিষুরাভা এবং 
আনন্দিরাম দাস, ডঃ ভূপেন হাজারিক1, ব্রজেন বরুয়। প্রমুখ শিল্পী ও অষ্টার্দের 
এবং বহু লোকশিল্পীর সঙ্গে আমার অতি আপন সম্পর্ক আমাকে আসামের 
লোকগীতি বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এ বইতে প্রধানত বিহুর কখ! 
আলোচন। করেছি । 

গ্রাম্য জনতার জীবন চলমান। সেই জীবনে বার বার ডুব দি মণি 
আহরণ করতে হয়। এই বয়সে ভ্রস্বাস্থ্য নিয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে 
উঠছে না। আমার আলোচনার মৌলিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে আমার সহশিশ্সী 
ও সহকর্মী কালি দাসগুপ্ত উত্তরবঙ্গে ও আসামে বারংবার পরিভ্রমণ করে এই 
মণি সংগ্রহ করে চলেছেন। আসামে চা-মজুরদের মধ্য থেকে তার সংগ্রহ 
আদিবাসী সম্গীতের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। 
তিনি নিজে গায়ক হওয়াতে তত্ব ও শিল্পে এতদিন আমি যে কথাটি বলতে চেষ্ট1 
করেছি তা আরে শক্তিশালী হয়েছে । তার কাছে আমি খণী। 

তাছাড়াও ধাদের কাছে আমি খণী এমন এত নাম আছে, যে আজ 
তাদের কথা মনে হলেও এখানে নাম উল্লেথ সম্ভব না। খ্যাতনাম। প্রাবন্ধিক 
ও সঙ্গীত সমালোচক বন্ধু নারায়ণ চৌধুরী প্রথম থেকে এই গ্রস্থপ্রকাশে উদ্যোগী 
না হলে এনং যূল)বান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য না করলে ও অবিরাম তাগাদা 
ন। দিলে এ বই বার হত ন|। 

প্রকাশক শ্রবিপুল চট্টোপাধ্যায় লোকসংগীত বিষয়ে একটি বই প্রকাশের 
আগ্রহ অনেকদিন ধরে দেখিয়ে এসেছেন, তিনি ও তার সংস্থ। আমার এই বইটি 
প্রকাশ করে আমাকে সম্পানিত করেছেন। এজন্যেও কৃতজ্ঞ আমি। 

হেমাঙ্গ বিশ্বাস 
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আমরা আজ এক সামগ্রিক সংকটের আবর্তে। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক 
সংকটের স্বরূপ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। সাংস্কৃতিক সংকটের 
সামগ্রিক প্রকৃতিও আমাদের আজ আলোচা নয়। আমারদের আলোচনার 
বিষয় লোকসঙ্গীতের সমস্যা, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্যনিরপণ। 
কিন্ত তবু আমি মনে করি আন্রকের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে লোকসঙ্গীতের সমন্থার আলোচনা কখনে| সম্পূর্ণ 
হতে পারে না । লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের জন্মদাতা যে গ্রাম্য জনসাধারণ 
তাদের জীবনে যে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে-লোকসঙ্গীতের সার্থক রূপকার 

খ্য গ্রাম্য-শিল্পীর কণ্ঠ যে অনাহার ও দারিজ্র্ে শ্ববধ হয়ে এসেছে তাদের দ্দিকে 
পিছন ফিরে লোকপাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের আলোচন] হবে সৌখীন বিলাসিত! 
ছাড়া আর কিছু নয়। এই “একাডেমিক ওুদাসীন্য* যেন আমাদের কখনে! 
না হয়। 

অনৃষ্ঠ কালে টাকার ষক্ষরাজ আজ সর্বশক্তিমান। অর্থনীতিতে মনোপলীর 
ক্রমবর্ধমান নাগপাশ সমাজ ও সংস্কৃতিকে তার বিষকুণ্ডলীর পাকে জড়িয়ে 
ধরেছে। একচেটি£। কর্তৃত্বাধীন পাবলিনিটির লাউডস্পীকারের ইথর তরঙ্গ 
আঙ্গ সর্বব্যাপী। কর্তা-কবলিত রেডিও গ্রাযোফোম সিনেমা সংবাদপত্র 
সাহিত্যপ্রকাশনী এবং সাপ্তাহিকগলি আজ জনসাধারণের রুচিকে নিয়ন্ত্রিত 
করছে। আমাদের দেশে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই রেজিমেণ্টেশনের ্বরূপ উদঘাটন 
না করলে লোকসঙ্গীতের সমস্যার উপলব্ধি সম্ভব নয়_-তবু লোকসঙ্গীতের 
সামনে কতকগুলি বিশেষ ধরনের সমন্তা আছে। এখানে তা সামান্য 
আলোচনা করবে! | দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ থাকলে যেটুক আমরা করবো তাতে 
আস্মপ্রতারণার স্থযোগ থাকবে না। 


নাগরিক জনপ্রিয়তা ও লোকসঙ্গীত 

অনেকদিন পর আবার কোলকাতা ও উপকণ্ঠে গান গেয়ে খুরছি প্রায়ই। 
পচিশ বছর আগেকার গণনাট্যের প্রথম যুগের প্রানের দিনগুলি প্রার তুলতেই 
বষেছিলাম। এখন নতুন করে যতোই তা উপলদ্ধি করছি ততোই লেকাল ও 
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একালের গুণগত পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অবশ্য গ্রামের গ্রাস্তর ও 
মহানগরীর মুক্ত অঙ্গন এক. জিনিস নয়। একটিতে শ্রোতা নিজেই শ্রষ্টা-লোক- 
সঙ্গীতের জনক হান্গুয়াচাষা। অন্যটিতে শ্রোতা নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত-__ 
এই যুগে কৃষিসমাজ ও সংস্কৃতি থেকে যার বিচ্ছিন্নতা প্রায় সম্পূর্ণ। এই শহুরে 
' শিক্ষিত সমাজের মধ্যে লোকসঙ্গীতের সমাদর ও সমজদারী কি বেড়েছে না 
কমেছে? উত্তরে হয়ত কেউ বলবেন, যর্দি না বাড়বে তবে এই কোলকাতায় 
প্রায় ভনখানেক লোকসঙ্গীত গাইয়ের ডায়রীর এতোগুলি তারিখ 'ফাংশন? 
চিহ্নিত হয় কি করে? তাছাড়। কয়েকজন স্টার লোকসঙ্গীতজ্ঞ আছেন ধাদের 
জনপ্রিয়তা ও অর্থপ্রাপ্তি ২৫৩৭ বৎসর আগেকার লোকসঙ্গীত গায়কর। 
কল্পনাও করতে পারতেন না। রেডিওতে লোকসঙ্গীতের প্রোগ্রাম নিয়মিত। 
লোকসংস্বৃতিকে ফেন্দ্র করে ছোট বড়ো অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম শুনা যায়। 
বঙ্গসংস্কতির মত বাখ্নরিক সম্মেলনে লোকসঙ্গীতজ্ঞের তো৷ লাইন পড়ে যায়। 
শহরের অসংখ্য বিচিত্রানুষ্ঠানে আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশে লোকসঙ্গীতের 
জন্যও দু'একটি আসন খালি রাখা হয়। তাছাড়। লোকসাহিত্য, লোকযান 
গ্রভৃতির উপর গবেষণ। করে বিশ্ববিষ্ালয়ের “ডক্টরেট” পাওয়া গবেষকের সংখ্যাও 
নগণ্য নয়। কয়েক বৎসর আগে কি তা ছিল? ভদ্র-্দরবারে লোকসঙ্গীতের কি 
এমন কন্ধে আগে মিলতো। ? 

কিন্ত এই জনপ্রিয়তা কি সমাদর ও সমজদারীর প্রমাণ? প্রতি শীতে 
সদারঙগ, তানসেন প্রভৃতি রাগসঙ্গীতের আসরের শ্রোতা গুণে কিংবা! অসংখা 
রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানের অন্থুরাগীদ্দের হিসাব কষে যেভাবে সমজদারীর মূল্য নিরূপণ 
করতে পারি ঠিক সেইভাবেই কি বঙ্গসংস্কৃতির বা সেইরকম কোন সম্মেলনের 
শিক্ষিত শ্রোতার সংখ্যা গণনা করে লোকসঙ্গীতের কদরের দূর কষতে পারি ? 

রাগসঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক চর্চার ব্যবস্থা আছে। রাগসঙ্গীত ০০179 | 
বিশেষ গুরুর কাছে কিংব1 ভাতখণ্ডে স্কুলে বসে রাগসঙ্গীতের গায়কী ও ঘরান। 
আয়ত্ত করা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতও তেমনি আটঘাট ঘরানায় বাধা | গীতবিতান, 
দক্ষিণী, বা! রবিভীর্থে বসে তা আয়ত্ত করা যায় শিক্ষকের তত্বাবধানে | কিন্তু 
লোকসঙ্গীতের তেমন নির্দিষ্ট কোন ০০০ নেই। থাকতেও পারে না। 
নেই তার গুক্ষণুখী ঘ্রানা। যা আছে তাকে আমর] বলতে পারি 'বাহিরানা” 
বা আঞ্চলিকতা। আমর। ছোটবেল! থেকে কানে শুনে, চোখে দেখে মনের 
ভাবে গান শিখেছি। গল] সেধেছি কখন বলতে পারি না। গল] অবশ্যই 
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চাই। কিন্তু পদ্ধতিট হলে সেই “বাহিরানা"র। গায়কীট] জলমাটি হাওয়ার, 
কিংবা পাহাড় ও উপত্যকার । গুরু একজন নয়--গণনমন্তি | সুরের লহবরের 
তুলিতে আকা সামগ্রিক সমগ্টিজীবনের চিত্রপট থাকে চোখের লামনে। একটি 
বাদ দিয়ে আরেকটিকে উপলব্ধি কর] যায় না। এইখানেই সমন্তার গোড়ার 
কথ। | 

ভাটীয়ালী যখন গাই মনের পর্দায় সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সেই মানুষ ও 
প্রকৃতির ছবির সারি। কিন্তু সেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নাগরিক শ্রোতার 
মনের পর্দায় কি সে ছবি প্রক্ষিগ্ত হয়? ভাটায়ালীর “হ্থজন নাইয়া”কে হয়ত 
তারা কোনদিন দেখেছেন দূরে কোন পালের আডালে--চলস্ত ট্রেনের কামর 
থেকে রোমারটিক চোখে । কিন্তু ভাটায়ালীর বিলঘ্িত রেশের সুজন নাইয়াকে 
কি এই চোখে চিনতে পারা যায়? ঝভোদিনে বর্ধার হাওরে পাগল। ঢেউএর 
সওয়াব স্থুজনকে কি তারা দেখেছেন? কড। হাতে বাঘথাব! মুঠোয় হালের 
হাতল ধবে শঙ্খচিলের মতো ঝড় কাটিয়ে যাওয়া সুজনকে না দেখলে, 
নৌকাবাইচে মরণপণ পাল্লায় দলবদ্ধ হুল্লোডে সারিগানের ছান্দসিক স্থজনকে 
ন1 দেখলে, নিম্তরঙ্গ ভাটাগাঙে কর্মবিরত স্থুজনের লিলুয়! বাতাসে ভাটীয়ালীর 
ভাবালুতাকে কি করে উপলব্ধি করবেন? 

গোয়ালপাড়ার যে মাহুত বাঘবসতিজঙ্গলে জীবন বিপন্ন করে জীবিকার 
তাগিদে বন্যহস্তীর পাল খুঁজে বেডায়--আবার বন্দী বন্হস্তীকে একদিকে 
অন্কুশের ঘ1 অন্যদিকে স্থুরেল! মরমী গানের চামর বুলিয়ে যে বশ মানায়-_-তার 
জীবনের একদিকে শৌর্যবীর্য অন্যদিকে দবারিত্র্য ও ঘরের প্রিয়জনের সঙ্গে চিরস্তন 
বিরহ সব মিলিয়ে সামগ্রিক জীবনের উপলব্ধি না থাকলে কি সেই ভাওয়াইয়ার 
বেশটান! গোয়ালপাড়ীয়! মাহুতের গানের সমজদারী সম্ভব? 

ব্রহ্মপুত্রের রূপালী বালিচর, কাশফুলের ঢেউ, পাহাড়তলী উপত্যকার বুকের 
সাতনরীহার , দিখো, দিশাং, ধনশিরি, কপিলী নদীর প্রচ্ছদপটে মাঠের ধানরোয়। 
যুবতীটি, কিংব প্রাঙ্গণে তাতশালে নক্সাবুন। মেখলাপরা গ্রাম্য কিশোরী মেয়েটিকে 
যদি ভালবাসতে না পারি তবে বিহুগীতের পুরে। আম্বাদন কি করে পাবো? 

রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যসাহিত্য সগ্ধদ্ধে যে কথাটি বলেছেন গ্রাম্যসঙ্গীত সম্বন্ধেও তা 
প্রযোজ্য, কারণ গ্রাম্নাগীতি ও কাব্য অবিচ্ছেদ্য | তিনি বলেন £ 

প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন খণ্ডখণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য 

তাহাকে একস্ত্রে গাখিয়! নিত্যকালের জন্ত প্রস্তত করিতে চেষ্টা করিতেছে । 


৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংল। ও আসাষ 


***সেইজন্য বাংল। জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথ আকারে যে সাহিত্য 
গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল। দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ 
করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে 
জড়াইয়া! লইয়। পাঠ করিতে হয়, তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং পণ 
মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া] তোলে। 


সংকটের স্গরূপ 


যে গণজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মলীল! থেকে লোকসঙ্গীতের প্রবাহটি 
উৎসারিত, শহুরে শিক্ষিত সমাজের সে ধার। থেকে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাই 
সংকটের গোড়ার কথা_ পূর্বেই তা বলেছি। এই বিচ্ছিন্নতার খাল দিয়েই 
বিকৃতির কুমীর এসে ঘরে ঢুকেছে । আজ কোলকাতাকেন্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গে 
অধিকাংশ শ্রোতাই সেই বিকৃতির বিচারে অসমর্থ। 

কিছুদিন আগে কোলকাতার উপকণ্ঠে এক লোকসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় 
আমাকে বিচারক হিসাবে যেতে হয়েছিল। সেই অঞ্চলের অধিকাংশই পূর্ববজের 
লোক । ছেলে মেয়ে প্রায় পচিশ ত্রিশজন প্রতিযোগী ছিল । আশা করেছিলাম-- 
জজী্নতীর দক্ষিণ স্বরূপ অন্তত দু'একটি নতুন গান সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে 
পারবো । অবশেষে হারমনিযম ও তবলা সহযোগে যা পরিবেশন করা 
হলে! তার মধ্যে একটিতেও লোকসঙ্গীতের এতটুকু স্বাদ পেলাম না। যাও 
দু'একটি গান কথায় ও স্থুরে কিছুটা হয়েছিল গায়কীতে একেবারেই উত্রায়নি-_ 
নাগরিক পালিশে তার ধুলাবালি, কার্দামাটি সব ঝরে পড়েছিল। এক 
সময়কার অতিপরিচিত আব্বাসউদ্দীন বা শচীন দেববর্নের গানগুলিও যেন 
সবাই তুলে গেছে। 

কলেজে ব1 ইউনিভাপিটির ছাত্রদের মধ্যে বিচিত্র অনুষ্ঠান নামীয় জিনিস- 
গুলির ভয়াবহ চরিত্রের কথা না-ই বা বললাম । মাঝে মাঝে রিফিউজি কলোনীতে 
গান গাইবার ডাক পড়ে। সেখানে প্রাণ খুলে পূর্ববঙ্গের মেঠোগান গাইবে বলে 
কতবার গিয়েছি। সেখানকার প্রাচীন বয়স্ক লোকদের মনে সেই গানে 
009681818--ফেলে আস গায়ের কথা ব। হারানো দিনগুলির স্বতি জাগাতে 
পারি, ফিন্তু বর্তমান জেনারেশনের ছিন্নমূল পরিবেশে মানুষ তরুণ তরুণীর 
প্রাণে সেই তোলপাড় জাগাতে পারি না। বরঞ্চ সেখানে দেখেছি কোন 
হিচ্্ী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় গান গেয়ে ছন্য একজন গায়ক অনেক বেশী 


লোকমন্দীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্ত] $ 


ওদের মন জয় করতে পারেন। এ শুধু দুঃখের নয়- আশঙ্কার কথা । কিকরে 
তাহলো? 

আঙ্কানকার যুগটা [08004908090 1)09:0-এব যুগ। গান বাজারের 
60200030160 বা পণ্য । কমাশিয়েল স্বর বলে একটি কথা স্থরশিল্পীদের মধ্যে 
চালু আছে। ভৈরবীচক্রের তন্ত্রস্ত্রের মতো৷ তা এক দুরূহ ব্যাপার । ফাট.ক। 
বাজারের দালাল কিংবা ঘোড়দৌড়ের মাঠের টাউট-এর মতো চলচ্চিত্রের 
মিউজিক ভিরেক্টার ব! গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রড্যুসারকে এই ভৈরবীচক্রের 
কোড্‌কে আয়ত্ব করতে হয়। আর্টের রথ চলছে আজ এই তন্তরমন্ত্রের টানে। 
পেশা দারী শিল্পী চিরদিনই ছিল । 7:01998$0181)810 এবং 00210097- 
0181130 এক জিনিস নয়। গ্রামে অতীতে গায়েন, বায়েন প্রভৃতি পেশাদারী 
শিল্পী ছিল। পেশা ও আর্টে সেদিন কোন সংঘাত ছিল না। বরঞ্চ পেশাটা 
উৎকর্ষের কারণ ছিল। সংঘাতটা ছিল পেশা ও দারিত্যক্রিষ্ট সমাজব্যবস্থায়। 
ছোটবেলায় আমরা একট! ছড়া শিখেছিলাম : 

কি ক্কাম করলাম রে ভাই গাজীর গীত গাইয়। 
পাঁচ আন] কুজি করলাম পাঁচ সিকার খাইয়।। 

গ্রামের পেশাধারী গাজীর গীত গাইয়ের আধিক অবস্থাটাই এই ছড়ায় ধরা 
পড়েছে, কিন্ত গাজীর গীত শুনাতে গিয়ে সস্তায় 'ঘেমন দেবত তেমনি নৈবেগ্ঠ? 
দিবার ফাঁকিবাজিতে সে যায়নি । চরম দারিপ্রোেও তাদের স্থ্টাক্রয়ায় কোন 
ব্যবমায়ী বুদ্ধি ভেজাল মেশাতে পারেনি। শিল্পী ও শ্োতার সম্পর্কট। শুধু 
প্রমোদ বিতরণের জন্ত ছিল না। সম্পর্কট। ছিল সামাজিক দায়িত্বের, আনন্দ- 


মাধ্যম লোকশিক্ষার, গোঠীচেতনার এক্যগ্রস্থনে এবং কর্মজীবনের প্রেরণ! 
হিসাবে। 


কিন্তু এখন পেশ। রূপালী নেশাব মাতলামীতে ঘুরপাক খাচ্ছে। শিল্পী আজ 
2৯10 019: অর্থাৎ রূপিয়। শিল্পের রূপ নির্ধারণ করে। প্রথমেই উল্লেখ করেছি 
স্কীত মুদ্রারাক্ষসের আধিপত্য সংস্কৃতির কি দুষ্কৃতি এনেছে। লোকরগ্রনের 
সমস্ত মাধামগুলি একচেটিয়া আধিপত্যে রুচি তৈরীর 27898 2:00908100-এ 
নিয়োজিত, তার জন্য প্রয়োজন 'ট্রেভমার্ক' এবং সেই ট্রেডমার্কই হলে। স্টার-আর্টিস্ট। 
পাঁবলিমিটীর ঢাকের কাঠি হাতে থাকলে নকল কৌলীন্ত কটি করে চিরাগত 
'অরেঞ্জে”র ম্বাদকে নবাগত “কোকাকোলা” যে পরান্ত করতে পারে তা তো। 
॥চোখের সামনেই দেখছেন । এমন একদিন ছিল, খন গ্রামোফোন কোম্পানী 


ঙ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


আনকোর! পল্পীগায়কের সন্ধানে গ্রামে স্কাউট পাঠাতেন। এভাবেই অনস্তবালা 
বৈষবী বা টেপুমিঞাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু তেহিনোদিবসাগতা। 
আজ তাদের জন্ গ্রামোফোন কোম্পুনীর দ্বার কুদ্ধ। লোকসঙ্গীতের লংপ্লে 
রেকর্ড করাতে হলে এখন আর গাঁয়ে গায়ে লংমার্চের কষ্ট নেই, আধুনিক স্টার- 
শিল্পীদের মাজিত কণ্ের বাজার দূর তার চেয়ে অনেক বেশী। 

বাংলাদেশে এই সংকটটা ঘনীভৃত হয়েছে আরো! তিনটি কারণে। প্রথম 
কথ। কোলকাতা হলো মেট্রোপোলিদ__আমর! যাঁকে বলি মহানগরী । 
আজকের ধনিকতন্ত্রী সমাজপরিবেশে এই সব মহানগরীর সাংস্কৃতিক চরিত্র হয় 
০0900501685. বা বারোবাজারী। রবীন্্যুগে যে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা: 
একদিন কোলকাতার প্রাণকেন্দ্রের সুস্থতা বজায় রেখেছিলেন, তারা আজ 
দেউলিয়া । মানসিক দিক দিয়ে এ*রা অবক্ষয়ী বীজাণুতে আক্রান্ত, সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
বন্ধা, ব্যক্তিচরিত্রে অধঃপতিত। তাই বারোবাজারী বিজাতীয় আর্টের আক্রমণের 
সামনে বুদ্ধিজীবীর কোলকাতা আজ আত্মসমর্পণ করেছে। বিয়ে বাড়িতে, 
সরশ্বতী পুজায়, শারদীয়ায় মাইকের ময়দানবী চিৎকারে রবীন্দ্রঞতিহাবাহী 
শিফাভিমানী বাঙালী পাড়ায় পাড়ায় স্থুরের নামে যে আস্থরিক দৌরাত্ম্য চলতে 
থাকে এটি তারই একটি নিদর্শন মাত্র। 

দ্বিতীয়ত, কোলকাতাঁকে ঘিরে যে কয়টি জেলা আছে, হাওড়া. হুগলী বা 
চব্বিশপরগণা_ লোকসঙ্গীতের দিক দিয়ে তাকে বাংলা দেশের সবচেয়ে নিক্ষলা 
ভূমি বললে অতুযুক্তি হবে না । তার এতিহাসিক কারণ বিষ্লেষণ করতে চাই না। 
কিন্ত কোলকাতাকে ঘিরে থাকা এই নিক্ষল! ভূমি কোলকাতার সংস্কৃতির এই 
বারোবাজারী চরিত্রকে অনেকখানি সাহাষ্য করছে। 

পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার আশেপাশে ভাটায়ালীর মাটি ও জল এমন সজীব 
যে সেখানে সে বিপদ্দ খুব কম। সেখানকার নাগরিকদের কানে মেঠোস্রের 
রেশ সর্বদ! ভেমে আসে । গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন নয়। আমলা 
শাসিত হলেও ঢাকা রেডিওর লোকসঙ্গীতে তার আস্বাদ আজো! আমর খুঁজে 
পাই। গৌহাটাতে বসে বিহু গীতে কিংবা! ওজাপালীতে ভেজাল মেশানে। খুব 
কঠিন। কিন্ত কোলকাতার লোকসঙ্গীতের আসরে সবই অস্তব। শ্রোতার কান 
তৈরী নয়। মন মাটিতে বীধা নয়,__বাউল, ভাটায়ালী, ভাওয়াইয়া শ্বরকে নিয়ে 
টানাহ্চেড়া করলেও শ্রোতার বুকে তা বেঁধে না, কারণ সেই 77009] 
83909186107, বা ভাবাচ্ষঙ্গের বালাই তার্দের নেই। 


লৌকসঙ্গীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্া ৭ 


তৃতীয়ত, বঙ্গভঙ্গ । বাংলার লোকসঙ্গীতের অফুরস্ত খনি পূর্ববন্ধের সাথে 
আমাদের দৈহিক বিচ্ছেদে ঘে লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কী অপূরণীয় ক্ষতি সাধন 
করেছে তার মূল্যায়ণ আজো হয়নি। সেই ভাগারের অধিকারী যে সব 
রিফিউজি পশ্চিমবাংলায় হাজারে হাজারে এসেছেন মাটি থেকে শিকড় ওপড়ানো 
তার্দের পু'জিপাট। রসের অভাবে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। পদ্মার ওপার থেকে 
যে সব মাটির খাটা শিল্পী এসেছিলেন সত্তার যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। 
কোলকাতায় অলিতে গলিতে হ্থবরোদ, সেতারের সাধক পাওয়া যায় কিন্তু একটি 

দোতার! বাদক খুঁজে পাওয়। ছুষ্ধর। 

এই অবস্থার মধ্যে আমি শুরুতেই ধার উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ব। 
বাগসঙ্গীত তার স্থদুঢ় দুর্গ তৈরী করে নিয়েছে। বিভিন্ন শিল্পী ও প্রতিষ্ঠানের 
সমবেত সাধনায় এই হট্টমেলার হাটেও তাদের ঘরান। স্প্রতিষ্ঠ। অসংখ্য দরদী 
শ্রোতার তৈরী কান সতর্ক প্রহরায় জাগ্রত। বিকৃতির বিপদ নেই, সমস্যা 
প্রপারের। এই শ্রোতারা হয়ত সবাই সরগম ব্যাখ্যা! ক্র বুঝাতে পারেন না 
কিন্তু কান দিয়ে ও মন দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন প্রচলিত রাগের রূপ । তার! 
হয়ত আশাবরী এবং জৌনপুরীর পার্থকা ধরতে পারেন না, কিস্ধ ভৈরবী ও 
আশাবরীর তফাৎটা ধরতে পারেন। অথচ সেই শিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই 
ভাটায়ালী 'আর ভাওয়াইয়ার পার্থক্য কানে শুনে বুঝতে পারেন না-_গায়কীর 
কথ। ছেড়েই দিলাম । এই অজ্ঞানতাই লোক সঙ্গীতের ঘরে বিরুতির সিপদকাঠি। 


নমাধানের সন্ধনে 
এই অন্ধগলি থেকে খোল। হাওরের সন্ধানী আমরা]। সেই পথে আজ 
আমাদের দেশের লোকসাহিত্য ব1 লোকসঙগীতের প্রথম সন্ধানীদের ম্মরণ করতে 
চাই শ্রদ্ধাভরে । 
গত শতাববীতে আমাদের দেশে প্রথম জাতীয় জাগরণ ও গণচেতনার উন্মেষই 
সাধারণ খেটে খাওয়া মান্ষ, সমাজে অপাঙ্ক্তেয় হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, 
বাগঞ্দীদের দিকে শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি কেরালো৷। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য অলিখিত 
সাহিত্য কিংবা গীতের দিকে পূর্বস্থরীদের দৃষ্টি পড়লে। | 
রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খ্রষ্টাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি সভ্ভাষণে বলেন : 
সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার ন্ষয় এমন কত আছে তাহার সীম! নাই। 
আমাদের ব্রতপার্বণগ্ুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নছে। 


৮ লোকসঙ্গীত 'সমীক্ষ। £ বাংলা ও আসাম 


স্বানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নত। আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, 
ছেলে ভূলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
নিহিত আছে । 


সে সম্ভাষণেই অন্য জায়গায় বলেছেন £ 


আমর। নৃতত্ব অর্থাৎ ৪170010£5 বইয়ে পড়ি না তাহা নহে, যখন দেখিতে 
পাই সেই বই পড়ার দরুণ আমার্দের ঘরের পাশে ষে হাড়িডোম কৈবর্ত, 
বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার আমাদের লেশমাত্র 
ওংন্ৃক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি পুথি সম্বন্ধে আমাদের কতে] বড়ে। 
এক্ট] কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে_-পুথিকে আমরা কতে। বড়ো! মনে করি 
এবং পথ যাহার প্রতিবিষ্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। .. 
ভারতমাতা৷ যে হিমালয়ের দুর্গম চড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই 
করুণন্থুরে বীণ। বাজা£তেছেন একথা ধ্যান কর! নেশামাত্র, কিন্ত ভারতমাত। 
যে পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীণ প্লীহারোগীকে 
কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্ত আপন শৃন্য ভাগ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে 
চাহিয়। আছেন ইহা! দেখাই ষথার্থ দেখা ।"* 


তারও আগে ১৯৭৭ খ্রীষ্টাবে দক্ষিণারঞন মিত্র মজুমদারের “ঠাকুরমার ঝুলি? গুধয 
সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন £ 


ঠাকুরমার ঝুলিটির মতে। এত বড় স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে আর কি 
আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুপিটিও ইদানীং ম্যাঞে্টারের কল হইতে 
তৈরী হইয়া! আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের গিে 69169 
আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। 
স্বদেশের দিদিম। কোম্পানী একেবারে দেউলে । 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউলদের সম্পর্ক তাঁর চিন্তায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, এমনকি 
বেশভূষায় বাউলদের প্রভাব সম্পর্কে আপনার] জানেন । 

তারও আগে আমাদের দেশের দরদী মনীষী রেভারেও্ড লালবিহারী. দে 
সাধারণ চাষাভূষার প্রতি গভীর অন্থরাগ থেকেই 7০185199 01 79088] এবং 
90881 98888 [89 লেখেন। শেষোক্ত বই-এর ভুমিকায় তিনি বলেন ঃ 
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1) 0199%6102, 

নিগৃহীত অনাদূত আমাদের দেশের সাধারণ যাগ্ষের প্রতি গভীর মমতা! 
তাদের হ্ষ্টিগ্রতিভার শ্বীকৃতিই লোকসঙ্গীতের অহ্ুসন্ধানী আমাদের পথিক্কৎদের 
অনুপ্রাণিত কবেছিল। পরবতাঁকালে এই ধার! চিরম্মরণীয় দীনেশচন্্র সেনের 
মধ্যে এমে গভীবতর এবং প্রশস্ততর হয়। নাগরিক সাহিত্যধারায় যখন 
দেবদেবীর উৎপাত চলছিল এবং সীতাসাবিত্রীদময়স্তীর ছিল একচেটিয়া অধিকার 
ঠিক তখন চাষাতৃষার ঘরে মহুয়া, মলুয়া, মদিনার আবিষ্কার আমাদের সংস্কাত 
জগতে এক মোড়ফেবানো৷ ঘটনা । সে উপলক্ষে ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকা য় 
দীনেশচন্ত্র সেন যে অমূগ্য আলোচনায় লোকসঙ্গীত গবেষক ও অন্থরাগীদেব 
সামনে এক নতুন দিগার্শন তুলে ধরেন তার উদ্ধৃতি আর এখানে করছি না। সঙ্গে 
সঙ্গে আমর! শ্রদ্ধাভরে ম্মংণ করি চিরদ্বরিদ্র লোকসাহিত্যের পথিকৃৎ চন্দ্রকুমাব 
দে-কে। সেটা ছিল সাধারণ মানুষের আত্মগ্রতিষ্ঠার যুগ। মে সময় শ্মবণ 
করুন আব্বাসউদ্দীন ও চীন দেববর্মনের পল্লীগীতি সার! বাংলায় কী শিহরণ 
তুলেছিল। শিক্ষিত সমাজ যেন তার জন্যই উদ্মু হয়ে বসেছিল। গ্রামোফোন 
কোম্পানী হাওয়৷ বুঝেই সেদিন পাল তুলেছিলেন-_অবশ্ত ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে । তবু 
তাদের সেজন্য সাধুবাদ দিতে হয়। 


গণনাট্য আন্দেলন ও লে।কনঙ্গীত 


লোকসঙ্গীত যে সময় ছিল সংহত সমাজের সামগ্রিক হৃষ্টি, লোকসলগীতের সেই 
নৈর্বযক্তিকত ও মৌখিকতার রূপ থেকে সমাজের শ্রেণীবিউক্তিকরণের তীব্রতার 
ও জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে ত৷ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। অবশ্য এই “এগিয়ে 
আপা” কথাটাতে আমি অগ্রগতি বুঝাতে চাই ন|।। কারণ আমার মতে ধর্ম- 
প্রভাবমুক্ত আদি কমিউনিটীহ্ু্ট বিশেষ উপলক্ষজাত অনুপ্রেরণায় 70010৮15681 
স্বতূক্ফূর্ত লোকসঙ্গীতগুলি হুরে ও রচনায় অনেক বেশী আবেগ ও আবোনশীল। 
আজো বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের তথাকথিত “বাহে” উপজাতির হ্ষ্টি ভাওয়াইয়াতে 
তার সাক্ষ্য পাই। তারপর এল ভণিতার যুগ। , লোকলঙ্গীতেও বিশেষ 
রচয়িতার আবির্ভাব হলো। দীন এরৎ বলে, ভেইবে রাধারমণ বলে, পাগল 
জালালে কয় ইত্যার্দি। কিন্তু এখানে ব্যষ্টি সমষ্িচেতনারই বাহক ছিলেন। 
সমাজমাননের বিশেষ বক্তব্যটি ব্যক্তিমানসে প্রতিফলিত হতো। সেইজন্যও 


১ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। : বাংলা ও আলাম 


ভণিতাযুক্ত হয়েও এগুলি লোকসঙ্গীত। সমাজ আলোড়নকারী বিশেষ 
ঘটনাকে ব্যক্তিরচয়িত। লিপিবদ্ধ করেছেন সমাজের প্রতিভূ হিসেবে লৌকিক 
রূপরীতিতে। ভূমিকম্প, ঘৃণিঝড় যখন বহুলোকের সর্বনাশ ডেকে এনেছে 
লোকসঙ্গীত রচয়িতারা তা রচনায় রূপ দিয়েছেন। যুদ্ধ, বিপ্রোহ ও জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলন আমাদের লোকসঙ্গীতে অমূল্য এতিহা সৃষ্টি করেছে। 
পলাশীর যুদ্ধের 

“কি হলোরে জান 

পলাশীর ময়দানে ননাব হারালে পরাণ।” 


ক্ষদিরামের ফাসির গান 
“একবার বিদায় দে মা ঘুরে আঁসি.**” 
কিংবা মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের গ্রাম্যবধূর সেই আকৃতি 


“বসরায় পো্আফিস হৈল ছাড়া 
খসম আমার গেল কৈ ছাড়ি লড়াই-এর ভাক পাইত্তরা।” 


প্রভৃতি আমাদের লোকসঙ্গীতের ভাগারকে খশ্বর্শশালী করেছে। তাদের পথ 
অনুসরণ করে কোন বিশেষ রচয়িতা ষ্দি আজকের কুষক বিদ্রোহের বা! তেভাগ! 
আন্দোননের অমর শহীদদের আত্মদানের অন্ুপ্রেরণায় লোকসঙ্গীত রচনা করেন 
লৌকিক স্থর ও রচনার ভঙ্গী অব্যাহত রেখে_-যা লক্ষলোকের মনে 
আলোড়ন তোলে_যা জনদাধারণ গ্রহণ করে তাদের নিজের গান বলে তবে 
আপত্তির কি আহে? বরঞ্চ এটাই লে।কনক্গীতের রূপান্তরের স্বাভাবিক ধারা । 
অ'চ আমানের কিহু গোৌড়। লোকনাহিতা গবেষক" এতে 'রাঙ্জনীতি' আছে 
বলে আতকে ওঠেন। কেউৰ| বলেন, লোকসঙ্গীতে এমব হলো! প্রক্ষিপ্ত। 
নিশাহী বিদ্রোহে ষে অসংখ্য লোকগীতি উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে 
কি রাজনীতি নেই! ভগংসংহের উপর যে অসংখা গান পাঞ্জাবে ছড়িয়ে 
আছে, মণিরাম দেওয়ানের ফাসির উপর যে অনংখ্য গান আসামে ছড়িয়ে 
আছে তাতে কি রাজনীতি নেই ! জাতীয় মুক্তি আন্দোলনজাত গানকে কেউ 
কেউ স্বীকৃতি দিলেও রুষকের শ্রেণীসংগ্রামজাত গানকে তার কিছুতেই গ্রহণ 
করতে নারাজ। ভারতের অসংখ্য কৃষিবিদ্রোহে জনসমাঙ্জে বহু গান রচিত 
হয়েছে--আমাদের গবেষকদের অধিকাংশের প্রতিক্রিয়াশীল গৌড়ামির জন্য ওই 
সব গান সংগৃহীত হয়নি এবং অনেক লোপ পেয়েছে । 
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এখানেই গণনাটাসংঘ বিশেষ ভূমিক। নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সারা ভারতে 
রুষক ও শ্রমিকের গণ-শ্রেণীসংগ্রামআাত নতুন জীবনবোধে শত শত গাঁন মেদিন 
রচিত হয়। এক অংশ কৃষক আন্দোলনে নিয়োজিত আমাদের মত শিক্ষিত 
শ্রেণীর রচয়িতা অন্ত অংশ নিরক্ষর চাষীর আপন ঘরেরই রচয়িতা । আরেকটি 
বড় অংশ ধারা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে ছিলেন না-_-ধার। আউল বাউল নামেই খ্যাত 
ছিলেন তাদের ভাবধারায় সেদিনের আন্দোলনের জোয়ারের ধাক্কা! পড়েছিল 
এবং তারাও স্বতঃস্ফূর্ত গান রচন1 করেছিলেন _তাই নেত্রকোনায় লক্ষ কৃষকের 
সমাবেশে আমাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবাহুত রসিদউদ্দিন, 
জাঁমসেউদ্দিন প্রমুখ আউলিয়া গায়করা আমাদের সকলকে বিশ্ময়াবিষ্ট করে, 
ময়মনসিংহের 'ব্যালাড গাইবার বিশেষ ঢঙে যখন গান ধরলেন £ 
আমার দুঃখের অস্ত নাই 
দুঃখ কার কাছে জানাই 
হুথের স্বপন ভাঁঙলোরে 
চুরাই বাজারে__ 
ভাইরে ভাই-_-তেরশ পঞ্চাশের কথ। মনে কেউর পরে গো 
মনে কি কেউর পরে 
ক্ষুধার জালায় বুকের ছাওয়াল 
মায়ে বিক্রী করে রে 
চুরাই বাজারে । 


তখন বুঝতে পারি--আউলিয়াদের “আবহায়াতের” ত্রিব্ণ সঙ্গমের সাধনা থেকে 
বিক্ষুব্াগণসমূদ্রসঙ্গমে টেনে এনেছে চোরাইবাজার ও দুভিক্ষ। জনসাধারণের 
অবিচ্ছেগ্য অংশ হিসাবে তারাও গণবিক্ষোভের মরিকদার। নতুন গ্রাণপ্রবাহে 
লোকসঙ্গীত সমৃদ্ধ হলো। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে প্রবন্ধকে দীর্ঘ করতে চাই না। 
আমাদের মতো! শিক্ষিত রচয়িতাদেরও কিছু গান লোকসঙ্গীতেরই অঙ্গীূত 
হয়ে আজে! বেঁচে আছে। সে সময় আমাদের দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ ছিল ন1| সচেতন 
ভা.ব ততটা গান রচন। করিনি আন্দোলনের তাগিদে যতটা করেছি। লোক- 
সঙ্গীত রচনা করবো বলে করিনি। এজন্য তার মধো কতকগুলি লোকসঙ্গীত 
হিসাবে উতরে গেছে_ কথায়, স্থুরে ও উঙে। কিন্তু সে সময় গণনাট্য রচনার 
অধিকাংশই লোকসঙ্গীতের অন্তভূক্ত হতে পারেনি-লৌকিক রূপরীতি ও ঢঙের 


১২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আনাম 


বিচারে | আমর! তাঁকে বলি 'গণলঙ্গীত; | কিন্তু নিবারণ পণ্ডিত, বিশু পণ্ডিত, 
রমেশ শীল প্রমুখ মত্যিকার লোকশিক্নীদের সেধিনকার বহু রচন। লোকসক্ষীতের 
ধারার সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল। সর্বভার-্ীয় এই আন্দোলন লোকসঙ্গীতে নতুন 
প্রাণসঞ্ার করেছিল। কিন্ত গণনাট্য আন্দোলনের একজন আদি উদ্যোভ। 
হিমাবে আমকে স্বীকার করতেই হয়--অ'মরা সেদিন ঘনিষ্ঠ গণসংযোগে 
খাকলেও লোকসংস্কৃতির ও লৌকিক এঁতিহের অধ্যয়নে যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় 
দরকার তার স্থযোগ ও সময় আমাদের ছিল ন|। জনসাধারণের সঙ্গে গভীরভাবে 
মিশবার স্যোগ পেলেও সে তুলনায় সংগ্রহ করতে পারিনি । ফলে আন্দোলনের 
ঢেউ পলিমাটি যথেষ্ট বয়ে আনলেও সে তুলনায় ফঘল আহরণ করতে আমর 
পারিনি। 

তারপর নাগরিক জীবনে ষে সব রচয়িত। লোকসঙ্গীতের সন্ধানী হলেন 
দেখলাম তাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য হলে। “স্থুর-চুরি', লোকসঙ্গীত গবেষণা 
নয়। অন্রদিকে ধারা সত্যি লোকসঙ্গীক্ত গবেষণায় নিরত হলেন তার্দের মধো 
দেখতে পেলাম শুধু 8০8090310 অনুসন্ধিংসা। এদের গবেষণাজাত সংগ্রহ ও 
সঞ্চয়ে আমর] অত্ন্ত উপকৃত এবং সেজন্য আমরা তাদের কাছে খণী। কিন্তু 
তবু মনে হয় এদের অনেকের লক্ষ্য যেন কেবল খিশ্ববিষ্ভালয়ের ডক্টরেট পাওয়া । 
গণজীবনের ব্যথা বেদনা! ও সংগ্রাম সম্বন্ধে এরা এমন নিম্পৃহ যে তাদের সঙ্গে 
আলাপ করলে মনে হয় লোকসঙ্গীতকে এ র] ধেন যাছৃঘরের 981211, ভাবেন । 
লোকদঙ্গীত যেন এ'দের বৈঠকখানায় বিঞ্পুরী পোড়ামাটির ঘোড়া । এইসব 
পগুত ব্যক্তিদের কেউ কেউ জনজীবন থেকে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন যে দীনেশ- 
চন্ত্র সেনের দানকে পর্যস্ত লঘু করে দেখতে লাগলেন। কেউ কেউ দীনেশচন্দ্র 
সেনের সাধারণ জনতার প্রতি গভীর অন্ুরাগকে “অন্ধ অন্ভরাগ+ 'মান্ত্রাতিরি* 
'ভাবাতিশয্য' বলে মন্তব্য করেছেন । বিশ্ববিস্ভালয়ের কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি অবশেষে 
'মধ়মনসিংহ গীতিকার মৌলিকত। নিয়েই প্রশ্ন তুমলেন। কেউ কেউ ভাবলেন 
এ মূলের উপর দীনেশচন্দ্র সেনের মুন্সীয়ানা। আবার কেউবা প্রকাশ্তেই বললেন 
এ সবটাই জাল। জনজীবনবিচ্ছিন্ন বাংলার বাবু-সংস্কৃতির দেউলিয়াপনার এমন 
নিদর্শন আর নেই। এমন সময় খিনি আমাদের দেশের জনতার এই অমূল্য 
অবদানকে যুক্তি তথ্য দিঁয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন সেই দরদী মনীষী হলেন 
চেকোঙ্গোভাকিয়ার তকণ ভারতবিদ্‌ ডঃ ডুসান জ্‌ভাভিতেল। তিনি আমাদের 
নমস্। 
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লোকদল্গীতের গবেষণা ও গণদৃষ্ট 

বাংলার নিরক্ষর পল্লীদমাজের অলিখিত সাহিত্য ও সঙ্গীতকে আমাদের 
পর্বস্থরীরা যে মর্যাদা দিয়েছিলেন সেই মর্ষাদাকে নৃতন করে আরো গভীর,ও 
ব্যাপকভাবে আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্ট) কংতে হবে। এখনে শিক্ষিত 
শ্রেণীর মধ্যে লোকসাহিত্য ও লৌকসঙগীত সম্বন্ধে শুধু অজ্ঞত। নয়--ওধ অবজ্ঞার 
ভাব বর্তমান। আজে|। কোলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অগ্রসর শিক্ষায়তনে 
বাংল। সাহিত্যের ডিশ্রিকোর্সে লোকসাহিত্যের তেমন কোন স্থান নেই। বাংল? 
সাহিত্যে ডিগ্রি বা অনার্স পাওয়! ছাত্রদের কাছে লোকসাহিত্য অবশ্ঠপাঠ্য ও 
জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। মাত্র কয়েক বৎসর আগে এম. এ ক্লাসে একটি পেপার লোক- 
সাহিত্যের উপর করা হয়েছে । আমাদের কবি ও সাহিত্যিকর। এবিষয়ে 
সবচেয়ে অজ্ঞ । সঙ্গীতজরাও তাই। রবীন্দ্রঙ্গীতের কথায়, সুরে ও দর্শনে 
বাউলের প্রভাবের কথ। আগেই বলেছি-_কিস্ত ধারা রবীন্দ্রঙ্গীত সচরাচর গেয়ে 
ফিরেন তাদেব একটি খাঁটি বাউলগান গাইতে বলুন-_-আমার কথার সত্যতা 
উপলব্ধি করবেন। আমাদের আকাশবাণীব কর্তারা ভাবেন লোকলঙ্গীত এমনই 
লঘুললীত যে সবাই গাইতে পারে। কাজেই তার দক্ষিণাও সবচেয়ে কম। 
এই বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টি থেকে একাত্মতার দৃষ্টিতে আমাদের ফিরে আসতে হবে। 
যে দৃষ্টিকে আমি বলতে চাই গণদৃষ্টি। 

১৯৩৪ খ্রীষ্ঠাঝে প্রথম নিখিল সোভিযেট লেখক কংগ্রেসে ম্যাফ্সিম গ্কী 
বলেছিলেন £ ০ 10096 1951186 6080 1615 00030388899? 1819007 0196 18 
009 017191 01620)991 01 09010195900 016860 01 911 10999." 1110879 
3 ৪, 61206 11) 90610016% 1090 609 60119281019] 1019 1৯৪ 81)9 8০019 
018901592 01 01591 90911910099) 009 65109198602 01 10985 11060 68009 
0% 11708699 800 96170015601 01 6106 201190619 19100 8129785. 71786 
19 9012196101106 9 00086 29851199*] ভা০০]০ 9৫510 019৬ 5001 86691061017, 
6০0 6009 1526১ 6178৮ 17086 000001009 86211106 &00. 26156819115 09:69০6 
65093 ০0 1)6:068 17955 79910 0188690. 1১5 1010016, 619 018] 0:686:00 91 
$))9 02110609019, 

গেটে রলেছেন £ ছ0106519 19 6139 15606 01 811 6106100 90 1010902£ 
19 0009 00060501511 0০9৮:5.--. 


সাহিত্যের ক্ষেত্রে গর ও গোটে যা বলেডিলেন গত শত্কান্ধীর শ্রেষ্ঠ রুশ 


১৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা! ও আমাম 
সঙ্গীতবিদ গ্লিংক। সঙ্গীতের ব্যাপারে ঠিক সে কথাই বলেছিলেন £ [61৭ 609 


090016 100 08869. 1000810) 3 001 091128 16, এ যুগে সেই 
কথাটি আরো আবেগের সঙ্গে বলেছেন পল রবসন £ 0176 98:17809 107'0869 
1) 0. 08199], 800. 01796 102 0%6 598195 ] আ০0910 ৪1106 0617108 
1086 009 [00৭10 01 1) 090018. [49691 092 16 99 9306901191)90 
9৭ 9 11109 10110070910] 79882 60 19811) 01 6109 1011 1000910 01 
08])9] 09001981019 1089 18610 079 01 608 19012795 01796 11859 
079 [09 90 01098 60 6116 0900199 01 19 010, 1907709 6110981 
61019 11009179535 11100910019 00819 109 01097868100, 0016 0011108] 
06] 01 008) [6001985 6109 907040199 ০01 1088 [09010199101 
70001) 1019 10801 00 500. 60 11800 17019 11 01119 190 9৭ ] 51181] 
, 00001)019 6০ 00. 

এই দৃষ্টিকোণকেই আমি বলতে চাই গণদৃষ্টি। আজকের দিনে এই গণচেতনা 
ছাড়া লোকসঙ্গীতের উপলব্ধি বাঁ গবেষণ। ভ্রান্ত হতে বাধ্য । এই দৃষ্টিকোণ 
থেকেই নাগরিক বা লৌকিক সাহিত্য ও সঙ্গীতকে আজ “উচ্চ” এবং “নিম 
আখ্যা দেবার মধ্যে বিপদ দেখতে পাই। 


রবীন্দ্রনাথ তার গ্রাম্যসাহিত্য প্রবন্ধে লিখেছেন £ 


গাছের শিকড়ট1 যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের 
দিকে ছড়ায়! পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিতোর নিয় অংশ ন্বদেশের 
মাটির মধোই অনেক পরিমাঁণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে ; তাহা বিশেষরূপে 
সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থ্নীয়।"**সাহিতোর যে অংশ সার্বভৌমিক তাহ] এই 
প্রাদেশিক নিয়ন্তরের থাকটার উপরে (াড়াইয়৷ আছে। এইরূপ নিয় সাহিত্য 
এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে । . 

নীচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচন! 
করিলেই ইহ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কনের কবি 
যদিচ রাজসভা। ধনীসভার কবি, যদিচ তাহার! উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য 
সাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশিদূর ছাড়াইয়' 
যাইতে পারেন নাই।*"*করিকম্কণ চণ্ডী, ধর্মমজল, মনসার ভাসান, সত্যা- 
'প্রীরৈর কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত... 


লোকসঙ্গীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্যা ১৫ 


রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ অর্থে "উচ্চ এবং “নিক 
শব্বগুলি ব্যবহার করেছিলেন।" তা৷ থেকে ঘদ্দি কেউ এ সিদ্ধান্তে আসেন যে 
উৎকর্ধের দিক দিয়ে লোকসাহিত্য নিম্মশ্রেণীর এবং নাগরিক সাহিত্য উচ্চশ্রেণীর 
তবে ত1 হবে নিতাস্তই হাশ্ুকর। 


চিরায়ত সাহিত্য ও সঙ্গীত চিরদিন লোকায়ত সাহিত্য ও সঙ্গীতকে ভিত্তি 
করেই গডে উঠেছে। গঠন-পারিপাট্যে অর্থাৎ টেকনিক বা জাঙ্গিকের 
উতকর্ষে ও অলঙ্করণে চিরায়ত শ্রপ্রতিষ্ঠ। তা বলে বিশেষ ভাব ও রস 
সিতে তা লোকায়তের চেয়ে সর্বক্ষেত্রে উৎকর্ষের দাবী কি করতে পাবে? 
তা হলে রবীন্দ্রনাথ একটি ছেলে ভুলানে৷ ছড়া 


ও পারেতে কালে। রঙ বুষ্টি পড়ে ঝম্ঝম 
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকৃটুক করে, 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥ 


-এর সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘালোকে ভবতি সখিনোহপান্তথা বৃত্তিচেতঃ” 
তুলনা করে বলতেন ন| “কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ধনিশ্বাম ফেলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাট? বুক ফাটিয়। কাদিয়! উঠিয়াছে।, 

গানের বেলাও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে, আলাপ, বিস্তার, তান, তাল ও লয়ের 
টানাপোড়েনে যে জটিল দক্ষতার পরিচয় মেলে সে ক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য 
গানের চেয়ে তাঁর উৎকর্ষতা৷ অনম্বীকার্ধ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসম্থষ্টিতে 
রাগসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্র স্বতত্ত্ব। সেখানে উচ্চ এবং 
নিয় বলে কোন শ্রেণীভেদ সম্ভব নয়। খাঁটি লোকসঙ্গীতে দেশের সাধারণ মানুষ, 
মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে যে একাত্মতার বাধন স্থষ্টি করে অন্য সঙ্গীতে ত। হয় না!। 
লোকসাহিত্যের বেলাও সেই কথা। কাজেই আজকের দিনে বিশেষত যখন 
অবক্ষয্ী নাগরিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে গণমানসের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন তখন 
তাদের স্থগ্টিকর্ষের ও চিন্তার চেয়ে লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের উতকর্ষের কথাই 
আমাদের জোরের সঙ্গে- বলতে হয়। “বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থে ব্যট্টিমন ও 
লোকসাহিত্য শিরোনামায় আলোচন। করতে গিয়ে খ্যাতনাঘ। লোকসাহিতা 
গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্াচার্ধ মহাশয় এক জায়গায় বলেছেন £ 


নাগরিক মন উচ্চতর সাহিত্য হইতেই রসপিপাস। চরিতার্থ করিতে অভ্যস্ত 
হইয়া! উঠিয়াছে। উচ্চতর সাহিত্যের গ্রকাশভঙ্গি এবং (লাকসাতিজার 


১৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংল! ও আসাম 


প্রকাশভঙ্গি এক নহে। যদিও লোকসাহিত্যের মধ্যে একটি চিরস্তন আবেদন 
আছে সত্য, তথাপি সেই আবেদনটির বহিরঙ্গগত রূপ ক্রমে নাগরিক 
সমাজের মধ্যে অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য রূপকথা] কিংব। 
উপকথার মধ্যে যে শাশ্বত আবেদনই থাকুক না কেন, তাহ! আধুনিক 
সাহিতা হইতে রস-মংগ্রহ করিতে অন্তান্ত পাঠকের নিকট কোনও কৌতুহল 
স্ষষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক রুচি ও রমবোধ অন্থ্যায়ী 
লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া! এই বিষয়ে কৌতুহল স্থষ্টি করিতে পারিলে 
ইহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া সম্ভব ।+.*. 


বর্তমান নাগরিক সমাজের “আধুনিক রুচিকে অধ্যাপক আশ্ততোষ ভট্টাচার্য 
মহাশয় থে ভাবে ছাড়পত্র দিয়েছেন আমি তা দিতে রাজী নই। যে পাশ্চাতা 
শিক্ষাব্যবস্থা! চিন্তায়, কথাগ্ন, বেশভৃধায় ইংরেজীয়ানা! আমদানী করেছিল এবং 
দেশজ সবকিছুর প্রতিই একটা অবজ্ঞাযিশানে! উন্নাসিকতার জন্ম দিয়েছিল, 
মেই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিরোধ করেই আমাদের লোকসঙ্গীত ও সাহিতোর পথিকত্রা 
যাত্রা শুরু করেছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি ১৯৭ সনে রবীন্দ্রনাথ “ঠাকুরমার 
ঝুলি'র ভূমিকায় মন্তব্য করেছিলেন £ “এখনকার কালে বিলাতের “[1য 68188, 
আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হুইয়। উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের 
দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে।? ১৮৯৮ সনে লিখিত গগ্রামাসাহিত্য" 
প্রবন্ধে এই আধুনিক শিক্ষার বিষময় ফলের কথ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন : 


'অতি অল্পদিন হইল “আধুনিক কাল" দূরদেশাগত নবীন জামাতার মতো 
নৃতন চাল চলন লইয়! পল্লীর অস্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য 
গ্রাম্যছড়া-সংগ্রহের ভার ধাহার! লইয়াছেন তাহারা আমাকে লিখিতেছেন - 
£প্রাচীন| ভিন্ন আঙ্কালকার মেয়েদের কাছে এইরূপ কবিতা শ্রনিবার 
প্রত্যাশা! নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতৃহলও 
রাখে না।...স্তরাং পাচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলেই পীচগ্রামের বৃদ্ধার 
আশ্রয় লইতে হয়।৮." 


লোকসঙ্গীতের অস্তঃপুরে আধুনিক রুচি নগরের নতুন জামাতা হয়ে গ্রবেশ 
করে এতোদিন আগেই যর্দি এমন কাণ্ড করে যেতে পারলে! তবে আজ যখন 
ফোলকাতা মহানগরীকেন্দ্রিক বাংলাদেশের বৃদ্ধিজীবীশ্রেণী গণনমাজের সমন্ত 
শিকড় থেকে নিজেকে উৎপাটিত করে বৈবগ্কের বাহাছুরী দেখাচ্ছেন তত্ন তীদের 


লোকসঙ্গীতের কয়েকটি আধুনিক সমন্তা ১৭ 


এই “আধুনিক রুচি ও রনযোধ' অনুযায়ী লোকসাহিত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন 
করার কথা বলা আমাদের পক্ষে অতান্ত মারাত্মক | 


লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতকী 
আজ পর্যন্ত লোকসঙ্গতের যতো! আলোচন। হয়েছে তা সাহিত্যিক ব! সামাজিক 
দিক থেকেই কর] হয়েছে, কিন্তু সাঙীতিক দ্দিক দিয়ে আলোচন। হয়নি 
বললেই চলে। 

লোকসঙ্গীত কি, তা বিচারের প্রধান মানদণ্ড হলে। স্বর ও গীত-রীতি। 
পল্লীগীতি দুপ্রকারের-__এক, স্থর যেখানে কথানির্ভর ও কথা-অনুসারী, অন্য, 
হর যেখানে কথানিরপেক্ষ | সুর যেখানে কথানিরপেক্ষতায় আপন অভিব্যক্তিতে 
আবেদনময় হয়ে ওঠে এবং বিশেষ জাতের বিশেষ প্রকৃতিকে উদযাটিত করে 
সেখানেই লোকসঙ্গীতের উৎকর্ষ । সেজন্তই পৃথিবীর সর্বদেশের এ ধরনের 
লোকসঙ্গীতের আবেদন দেশাতীত হয়ে ওঠে । এবং এখানেই 0708190109£18% 
ব৷ সঙ্গীতবিদের বিশ্ময় ও গবেষণার অন্ুপ্রেরণ! | 

লোকসঙ্গীতের স্থর বাদ দিয়ে কথার আলোচন। রাম ছাড়! রামায়ণীর মতো । 
এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি । তিনি সঙ্গীত সন্বদ্ধে 
যূল্যবান প্রবন্ধ লিখে গেছেন এবং রাগসঙ্গীতকে ত্দানীস্তন কালোয়াতীর ক 
ব্যায়াম থেকে মুক্ত করার সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিকী 
নিয়ে কোন আলোচন! করে যাননি । হয়ত তখনো! লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ ও 
অনুশীলনের প্রাথমিক শ্তর ছিল বলেই শিক্ষিত শ্রেণীর সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার জন্য তিনি এর সাহিত্যরসের দিকটাই প্রথমে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। 
ইদানীং সঙ্গীতাচার্ধ সুরেশ চক্রবত্তা মহাশয় প্রমুখ ছু'একজন এবিষয়ে সামান্য 
আলোচনা করেছেন। 

লোকসঙ্গীতের বিষয়ে প্রথমে আমি যে 'বাহিরানার' কথা উল্লেখ করেছিলাম 
আসলে ত। হলে। আঁঞ্চলিকত1। এই আঞ্চলিকত! একটি ভৌগোলিক পরিবেশে 
সংহত কোন উপজাতি বা 9৮10 £:০০এর মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে। 
বাঙালী ভাষ। ও কৃষ্টিতে একটি জাতি । কিন্ত তথাপি দেখানে জেল! বা অঞ্চল- 
গত যে উপভাষা আছে এবং ত] বলার এক বিশেষ স্থুর বা 12601০190 আছে 
তাতে যে সব উপজাতি বা খগুজাতির মিশ্রণে বাঙালী জাতির উৎপত্তি হয়েছে 
তাদের সাক্ষ্য মেলে। স্থরের ব্যাপায়ে তা আরো! সত্য। সকলেই জানেন 


০ 


১৮ লোকসঙ্গীত স্মীক্ষ। £ ৰাংলা ও আলাম 


হরসপগ্তকের কথা। শুদ্ধ ও বিকৃত মিলে বারটি স্বর অবলম্বনেই বিশ্বের সমস্ত 
সুরের স্াট। এই স্বরগুলি দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে। 
অতি আদিম জাতির্‌ স্থর ছু*টি কিতিন স্বরেই আবদ্ধ থাকতো। আজো 
তরিষ্বরিক এবং চতুঃস্বরিক উপজাতীয় স্থর পাওয়া যায়। মুণ্ডাদের ভূমিজ 
সম্প্রদায়ের গান গুনেছিলাম তার হুর তরিশ্বরিক। যেমন--" 
গা11| সাগা1| রারা1| স111| সাসা1| সা সা1| সস111 
আসামের বড়োজাতির গান চতুস্বরিক | যেমন ( দ্রুতলয় )- 
সাসাসা| গার |রা রারা | পা11| গাগা! |রারা1| প111| 
সালাসা|গারা।|রা রারা| পা7| গা গা | রারা1| সা111 


অধিকাংশ লোকপঙ্গীতই পঞ্চম্বরিক বা] ডবজাতীয়। বিস্ত স্বরের আরোহণ, 
অবরোহণ, সগ্াদী ও বিসম্বাদীর টানাপোড়েনে এক একটি জাতির লোকসঙ্গীতে 
এমনি একটি 206108)0 7৮৮69) বা স্থুর-নঝ্মা তৈরী হয় ষে সেই বিশেষ জাতির 
নৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে সেই স্থুরটি জড়িয়ে থাকে। 
যতোই তার নানারকমের গান থাকুক না-_-এ স্থরটির ফ্রেম থেকে যেন সে 
বেরিয়ে যেতে পারে না। বিশেষ ভৌগোলিক সীম] ও ভাষানিবদন্ধ একটি জাতির 
সেটাই যূলস্থর। আসাম উপত্যকায় যতো! রকম গানই থাকুক তার প্রাণকেন্দ্র 
হুলে। বিহু। বিহু উড়বজাতীয়। সাজ্ঞা মা পাণ। স1। স্বর, কোমলগান্ধার, 
মধ্যম, পঞ্চম ও কোমল নিখাদ । ধানিরাগের স্বরবিন্তামের সঙ্গে এর সাদৃশ্ঠ 
ঘনিষ্ঠ । নেপালীদের যত গান আছে তা নীচের পর্দাগুলিকেই অন্থুঘরণ করে £ 

সারামা পাধা রস] 

হুবহু দুর্গারাগের পর্দায় তা পড়ে। যদিও চলনের ঢঙ কিছুটা! পৃথক। 
কিস্ত বু গোষী ও উপজাতির মিলন ও সমন্বয়ে একটি ভাষানিবন্ধ জাতি 
উপজাতিদের স্থুর সমন্বয়ে একটি বিশেষ 11610010 7%৮6৪:7-এর জন্ম দেঁয়। 
প্রাচীন সংহত গোষীসমাজের 007093100 ভেঙে এককেন্দ্রিক রাপ্রতিষ্ঠার 
ভিত্তিতে যে 78102811য গড়ে উঠে তার ধারা দ্বিবিধ। যেমন ভাষার দিক 
দিয়ে বিভিন্ন উপভাষা অতিক্রম করে একটি গৃহীত মাতৃভাষার সত্রে একটি জাতি 
এঁক্যবন্ধ হয়, পাশাপাশি তেমনি স্থানীয় উপতাধাগুলি নিজ প্রকাশভঙ্গীতে বেঁচে 
থাকে এবং উপরোক্ত ধারাকে সমৃদ্ধ করে। সঙ্গীতের ক্ষেঅেও 2561029] 
100610910 7085৮920-এর মধ্যে 2008] 0139180662196108 দিয়ে আঞ্চলিক 


'লোকসঙ্গীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্কা ১৯ 


লৌকিক প্যাটার্নগুলি বেঁচে থাকে । লোকসঙ্গীত গবেষকদের মেই আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। 

বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গের মূল মেলোডি হলে! ভাটীয়ালী, উত্তরবঙ্গের তেমনি 
ভাওয়াইয়া, মধ্যবঙ্গের মূল গীতরীতি হলো বাউল। এখানে আমি বাউল দর্শনের 
কথ! বলছি না, তার ্থর-রীতির কথা বলছি। পূর্ববঙ্গেও বাউল আছে তবু 
ভাটীয়ালীর গ্রভাবে তার নিজস্ব গীতরীতি হারিয়ে ফেলেছে। আর পশ্চিম 
প্রত্যন্ত রাঢ বাংলার গীতরীতভি-_-একে আমরা ঝুমুর রীতি বলতে পারি 
(যদিও তা বিচারসাপেক্ষ)। অবশ্য বাউল ভাটায়ালী ও ভাওয়াইয়ায় যে এক্যচত্র 
আমরা পাই ঝুমুরে তা পাই না। তার উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য বাংলা স্থরের 
সাধারণ শোতে মিশে একটি ধারার সৃষ্টি করতে পারেনি । 

বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে একটা জিনিস লক্ষণীয়। ত হলো সপ্তশ্বরের 
খেলা | ভারও “বন্দিশ* উপরোক্ত অঞ্চলগত ভাবে বিভক্ত দৃষ্টান্তস্বক্ূপ এখানে 
ভাটায়ালীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। ভাটীয়ালীর সাধারণ কূপ হলো 

সা রা মা_প| ধা প! ধা পা ধা মাপা মা! গা রা সণ্‌ ধ--ধ সা_সারা 

গামা গা রা সারা-সা। 

প্রচলিত ঝিঝিট রাগের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয় । যাহোক, ভাটীয়ালীর 
উপরোক্ত রাগের মধ্যে সিলেট, ত্রিপুরা, ময়মনসিং প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর চলনের 
বিশেষ বিশেষ রূপ ও গায়কী নিয়ে ভাটীয়ালীর আঞ্চলিক নামকরণ করা যায়। 
পূর্ববাংলার কোন কোন অঞ্চলে ভাটায়ালীতে অবরোহণে কোমল গাদ্ধারের স্পর্শ 
তাকে অপূর্ব মাধূর্ষমণ্ডিত করেছে। আবার কোন কোন অঞ্চলে উত্তরাঙ্গে টগ্পাঢ্ডে 
পৃন্দ্ব কাঁজ একটি বিশেষ ন্বপ নিয়েছে। সাধারণত ভাটীয়ালীতে আস্থায়ী ও 
অন্তর] ছাড়া অন্ত কিছু থাকে না৷ এবং খাদে ধৈবতের নীচে যায় ন1 এবং সেখানে 
বিরতি নেয়। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে ভাটীয়ালীতে সঞ্চারীও দেখতে পাওয়া 
ধায় যা! খাদের পঞ্চম পর্যন্ত নেমে বিরতি নেয়। এ হলো! ভাটীয়ালী “রাগের 
আভান্তরীণ বৈচিত্র্য । ভাওয়াইয়া! অঞ্চলকেও এভাবে বিশ্লেষণ কর! খায়। যেমন 
গোয়ালপাড়া। ও কুচবিহার অঞ্চলের ভাওয়াইয়ার পার্থক্য । বাউলেও মধ্যব্গের 
লালনশাহী এবং কীরতৃমের বাউলের মধ্যে স্থরের পার্থকা লক্ষণীয় । আমাদের 
কানে যা বিহারের দেহাতী গান বলে পরিচিত তাঁদের কাছে তা মৈথিলী, মগধী 
ও ভোজপুরী “ঘরানা*্ম বিভক্ত। এই যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লোকসঙ্গীতের 
গীরকীর সেটাই প্রাণ। সেই প্রাণথধারার বৈচিত্রাকে বাচিয়ে রাখা আজ 


২০ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। £ বাংলা ও আনাম 


আমাদের একটি মৌলিক কর্তব্য। নগরের প্রতিকৃলশক্তি এই বৈচিত্র্যকে ভেঙে 
ফেলার চেষ্টা করছে। 

আর একটি কথ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হয়, লোকসন্দীত থেকে যেমন 
রাগমজীতের উৎপত্তি তেমনি রাগসঙ্গীত লোকসঙ্গীতকে চিরদিনই গ্রভাবাপ্ধিত 
কবেছে। চর্যার কাল থেকে বাংল। দেশে যে রাগসঙ্গীতের ধার! প্রবাহিত, 
সে সম্বন্ধে বলবার অধিকারী ধার] সেইসব গুণীব্যক্কিরা আলোচন। করেছেন। 
তাদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আমর! বলতে পারি দেই ধারা থেকে 
বাংলার লোকমজীত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন লমাস্তরালভাবে চলেনি। চলতে পারে না। 
কারণ বাংলায় রাগসজীতের বিকাশ দরবারী ঘরানায় আবদ্ধ ছিল না। পূর্ববঙ্গে 
ছোটবেল! থেকে আমর] দেখেছি বিয়েতে কিংবা কোন উত্সবে গ্রামের বাগ্যকর 
বা নাগাচি শ্রেণীর শিল্পীদের বীশীতে বা সানাইতে চলতো। বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর 
আলাপ ও বিস্তার। যাত্রাগানের বিবেক চিরদিনই বিশ্তদ্ধ রাগে গান করতো । 
তাছাড়া লোকসঙ্গীতের বাইরেও কিছু গ্রাম্য রচয়িতা ছিলেন ধার্দের রচিত গান 
গ্রামে গ্রামে ছভিয়ে পড়েছিল। দৃষ্াস্তস্বরূপ ঢাকার দ্বিজদাস কিংবা ত্রিপুরার 
মনোমোহনের কথ! উল্লেখ করতে পারি । বিশুদ্ধ রাগরাঁগিণীতে তীার। গান রচন! 
করে গেছেন। ত্বার্দের রচিত সেইসব গান গ্রামের লোকের মুখে মুখে ছিল। 
তার প্রভাব আমাদের লোকসঙ্গীতেও দেখতে পাই । সঙ্গীতাচার্য সুরেশ চক্রবর্তী 
মহাশয় ভাটায়ালীর সঙ্গে কসৌলী ঝি'বিট রাগিণীর সাদৃশ্থের কথা বলে বলছেন, 
বাংলাদেশে বিশেষত পূর্ববঙ্গের গীতবীতিতে ঝি'ঝিটের প্রভাব অসামান্ত। 
এই কথ। বলেই তিনি মন্তব্য করেছেন : "আমাদের মনে হয়, এই শেষোক্ত 
গ্রকার বি'ঝিটের যূল রয়েছে এই পন্লীসঙ্গীতের মধ্যেই । কাজেই নীচ থেকে 
লোকসঙ্গীতের বিকাশ এবং উপর থেকে রাগসঙ্গীতের গ্রভাব এই ছুয়ের সমন্বয়ের 
সীমারেখা টান খুব কঠিন। যাছোক বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে ভৈরবী, দেশ, 
ঝি'ঝিট, ভীমপলগ্র। প্রভৃতি রাগের প্রভাব পাওয়া] যায়। কিন্ত যতোই তার 
প্রভাব থাক, লোকসঙ্গীতের ছন্দ ও গায়কী তার নিজন্ব, এবং সেটাই তাকে 
শ্বাতন্ত্য এনে দিয়েছে । তাকে কোন রাঁগিণী নিবন্ধ সরগমে ফেল] যায় না। 

লোকসঙ্গীত এক জায়গায় বসে থাকে না। তা] পরিবর্তনশীল। কিন্ত তার 
পরিবর্তনের একটা নিজস্ব ধারা আছে। বাইরে থেকে কেউ তা৷ করতে গেলেই 
তা বিচ্যুত এবং বিকৃত হয়ে পড়ে। “তাদের নিজের জীবনের সঙ্গে ওভপ্রোত 
যুক্ত তাদেরই আপন শিশ্পী এক সামগ্রিক স্বীকৃতি ও অনুমোদনের মধ্যে অলক্ষ্যে 


১ 


এবং অচেতনভাবে সে পরিবর্তনের পথে কাঁজ করেন। বাইরে বসে কোন শিক্ষিত 
সরকারের নিজের খুশিমতো। লোকসঙ্গীত সংস্কারের কাজে হাত দেবার কোন 
অধিকার নেই। কুষিনির্ভর সমাজে ধনিকতন্ত্রী অর্থনীতি যে চরম অব্যবস্থা হত 
ফরেছে তাতে লোকসঙ্গীতে বিরতির অনবরত অনুপ্রবেশ ঘটছে। সেখানে 
পরিবর্তনের তত্ব অন্থসন্ধানের চেয়ে আত্মরক্ষাটাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে আজ । 

এখানেই শহরের বিশেষ করে আকাশবাণী নিয়োজিত কিছু তথাকখিত 
লোকশঙ্গীত রচয়িতার কথা৷ বলতে চাই । তাঁর! কেউবা রচনা করেন কথা, 
কেউবা আবার স্থর সংযোজনা করেন। “পুরাতন” লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি 
এ'র! চালু করেছেন 'আধুনিক' লোকসঙ্গীত। প্রথম কথ! লোকসঙ্গীতে কথ! ও 
স্থরের রচয়িতা কখনে ভিন্ন হতে পারে না। দ্বিতীয়ত লোকসঙ্গীতে জনতার 
যুগ আসার পরেও স্থর সামগ্রিক স্ঙি হিসাবেই রয়ে গেছে--একক স্থরদীত। 
কেউ হতে পারে না। এঁভিহাবাহী লৌকিকন্থুরে পরবর্তাকালে কোন কোন 
পল্লীবচয়িতা নিজস্ব ঢঙ ষ্ঠ কবেছেন। যেমন ময়মনসিংহের বিখ্যাত 
জালালের গান। আমর ভাটীয়ালীতে একে জালালী ঢঙ বলি। কিন্তু মূলন্থর 
লৌকিক সামগ্রিক স্থটি। যদি গ্রামাফোন কোম্পানীর কোন লোকসঙ্গীতের 
বেকর্ডে কিংবা আকাশবাণীর কোন লোকসঙ্গীতে তথাকথিত রচয়িতা স্থরে 
নিজেব নাম ব্যবহার কবেন তখন তা শুধু হাস্যকর অনৈতিহাসিক ব্যাপারই নয়, 
বীতিমত সামাজিক অপরাধ বলে আমি মনে করি। তাছাড়। এ ধবণের রচনাও 
অচল। প্রচলিত গানেরই সামান্য অূলবদল। শ্ঠামকে 'কালা' আর 'কালাকে 
শ্যাম বলাব মত। কেউ কেউ আবাব গ্রাম্যভাষাব সাথে সাঁধুভাষার অপূর্ব মিশ্রণ 
ঘটিয়ে শহুরে লোকসঙ্গীত বচন! কবেন। আমাদের অফুরপ্ত লোকসঙ্গীতের 
ভাগাব কি উজাড হয়ে গেলে? বেডিও ও গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষের এই 
যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সঙ্যবদ্ধ প্রতিবাদ প্রয়োজন | 

এবাব লোকসঙ্গীত পরিবেশন সম্বন্ধে দু'একটা কথ] বলতে চাই। যখনই 
মঞ্চ এবং মাইক এসে যায় তখনই মুক্তপ্রাস্তরে গান গাইবার অবাধ ভঙ্গীটিকে 
সীমাপ়িত করার প্রশ্ন এসে ঘায়। তবু যে কয়টি উপকরণ লোবসঙ্গীতকে 
জাতিচ্যুত হবার সম্ভাবনা! থেকে রক্ষা করতে পারে সেদিকে আমার্দের নজর 
রাখতে হয়। বনু বিবর্তনের মধা দিয়ে সবের ভাবানুষঙ্গ হিসাবে যে মব লৌকিক 
তার, শুধষির, আনন্ধ ও ঘন যন্ত্রের বিকাশ হয়েছে-যেমন একতারা, লাউয়া, 
দোতারা, খমক, আড়বাশী, ঢোল, ঢোৌলক, খপ্রনী, মন্দির প্রভৃতি আজকাগ 
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শহরের লোকসঙ্গীতের আসরে প্রায় বজিত। তার স্থান গ্রহণ করেছে হারমনিয়ম, 
ও তবলা । কমবেশী আমরা সবাই এ অপরাধে অপরাধী । হারমনিয়ম নিয়ে 
অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে । কিন্ত লোকসঙগীতের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিকর প্রভাব 
নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। লোকসঙ্গীতের কতকগুলি শ্রুতির ও মীড়ের কাজ 
আছে যা হারমনিয়ম একেবারে নষ্ট করে দেয়। লোকসঙ্গীতের একটা বিশেষ 
মুভ, বা মেজাজ আছে যার সম্পুর্ণ পরিপন্থী হলো! হাঁরমনিয়ম | তবলার বেলাও 
সে কথা সত্য। ঢোলকের বা লৌকিক “পারকাঁশন্‌” যন্ত্রের ঘে বোলবাণী-_ 
তবলার তা নয়। লৌকিক তালের ছন্দ তবলায় আসে না। সঙ্গে দোতার। বা 
একতার1] বা লাউয়! থাকলে যে গ্রাম্য-পরিমগ্ডল স্থ্টি হয় তা ব্যতিরেকে 
শুধু তবল। ও হারমনিয়মে লোকসঙ্গীতে একট| 90101)1-61086100 বা নাগরিক 
পরিবেশ হ্ষ্টি করে যার মাঝখানে লোকসঙ্গীত আপন জলমাটি থেকে সহজেই 
বিচ্যুত হয়। শহরে তবলাবাদক পাওয়। যায়, ঢোলকবাদক বা৷ দোতারাবাদক 
পাওয়! ছুক্ষর। সেটাও একট। অন্যতম কারণ বটে। কিন্তু তা বলে সহজে 
কাজ সারার নীতিকে আমর] সমর্থন করতে পারি না। আমাদের গ্রামের 
গায়কর! তারের যস্ত্রেই নিজেদের স্কেল খুঁজে পান, কিন্তু আমরা হারমনিয়ম 
ছাড় নিজেদের স্কেল পাই না। আমাদের কাছে আজ তা 1909৭859৮11 
হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু স্কেলের সাহাযোর জন্য হারমনিয়মকে পিছনে রেখে গায়ক 
নিজে একটি লাউয়া, একতারা কিংব। পারলে দৌতার। নিয়ে ববলে এবং ঢোলক 
বা খমকে ছন্দ রাখলে তবু পরিবেশটা রক্ষিত হয়। কিন্তু তবলার রেল আর 
হারমনিয়মের হুড়োর মধ্যে লোকসঙ্গীতের যে পঞ্চত্প্রাপ্তি ঘটছে, সেদিকে 
রমিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! আমাদের কর্তব্য। লোকগীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে 
লোকযস্ত্র চর্চারও সমধিক প্রয়োজন আজ দেখা যাচ্ছে। 

এখানে আর একটা কথা বলতে চাই। স্থরে আঞ্চলিকতা রক্ষা শুধু নয় 
আঞ্চলিক উপভাষার বিশেষ উচ্চারণ্ভঙ্গীটি বজায় রাখার দিকে আমাদের 
সচেষ্ট হতে হবে। পূর্ববঙ্গে চান্‌ ব1 চান্দ-এর যে উচ্চাবণ তাকে সাধুভাষায় 
টাদ বললে সমস্ত রসই নষ্ট হয়ে গেল। তারপর পূর্ববঙ্গে ক্রীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় 
নেই । আবার অনেক সময় “ও'কার “উ“কার হয়ে যায়| “তুমার+ জায়গার সংশোধন 
করে "তামার বললে হবে না। উত্তরবঙ্গের “কয়া যাও'-কে “কৈয়া যা বললে 
ভুল হবে। পূর্বের “কেনে আইলাম'-কে “কেন আইলাম" বললেও চলবে না| 
ষ্াস্ত বাড়িয়ে নাভ নেই। 


সংগ্রহ ও সমীক্গ।; গ্রহণ ও বর্জন 
আমর! সংগ্রহ করব সব কিন্তু গ্রহণ করব কি সব? আমাদের কাছে এটি 
একা বড় প্রশ্ন। এতিহাবিচারে গ্রহণের সঙ্গে বর্জনের প্রশ্নও জ্রড়িত আছে। 
স্কৃতিতে সমন্বয় যেমন আছে সংঘর্ষও তেমনি আছে। একথা মনে না রাখলে 
সমীক্ষ! সঠিক হতে পারে ন1। লোকসঙ্গীতে ওলাবিবি, বনহুর্গী, শীতলামাই 
থেকে শুরু করে অসংখ্য অপদেবতার স্ভতিগান আছে। এগুলি কুসংস্কার ছাড়! 
আর কিছুই নয়। কিন্তু গানের স্থরের যূল্যে এবং রচনায় সমাজচিত্রের দিক 
দিয়ে শুধু আমাদের তা বিবেচ্য। লৌকিক আচারের উপরে বহস্থানে শাস্ত্রীয় 
আচার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণাধিপত্যে। লোকসঙ্গীত জীবনঘুধধী, 
পৃথিবীমুখী। জীবন অসার, বা! মানবদেহ অসার, এ হলে উপর থেকে চাপানো 
আমাদের লোকসঙ্গীতের এতিহোর পরিপন্থী দর্শনচিস্তা। তাই উত্তরবঙ্গ ও 
গোয়ালপাড়ার অপূর্ণ মানবিক আবেদনবাহী গানের মধ্যে খন হঠাৎ শুনি-_ 
২ হরি বলে! মন রসন। 
মানব দেহের গৈরব কইরো না । 
এ দেহ মাটীর ভাগ 
ভাঙ্গিলে হইবে খণ্ডরে খণ্ড 
ভাঙ্গিলে ভাগ জোড়া লাগিবে না|  - ইত্যাদি 
তখনি খটুক1 লাগে । “বাংলার ব্রত; পুস্তকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে দৃষ্টিকোণ থেকে 
আলোচনা করেছেন আমার মনে হয় সেই দৃষ্টিকোণই হবে আমাদের প্রধান পথ- 
প্রদর্শক । বাংলার ব্রতকথাকে লৌকিক ও শান্্ীয়-_ছু'ভাগ করে তিনি খাঁটি ব্রত- 
কথাকে “নৈবেছ্য ও দক্ষিণার লোভী ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত” থেকে উদ্ধার করেন। 
তিনি লিখেছেন £ “হিন্দুধর্মের প্রাছুর্তাবের সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চেহারা এমন 
অদলব্দল হয়ে গিয়েছে ঘে, এখন যে ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাঁওয়। যাচ্ছে তা 
অতি অল্প, এবং ছু-চারটি ছাড়া সেগুলি ও থণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা পাই।”' 
অবনীন্দ্রনাথ ছুটি ব্রতের ছড়া তুলনামূলকভাবে বিঙ্লেষণ করেছেন। খাঁটি ব্রতকথা : 
রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে স্থুয়ো হব 
আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রব্তী হব ॥ 
সেই সঙ্গে নিচের শাস্ত্রীয় প্রণাম মন্ত্র 
বস্থষাতা দেবী গো, করি নমস্কার ॥ 
পৃ্থিবীতে জন্ম ষেন না হয় আমার। 


তুলনা করে অবনীন্দ্রনাথ মস্তব্য করেছেন £ “এই যে পৃথিবীর বা কিছু তার 
উপরে ঘোর বিতৃষ্ণা এট] বেদেরও নয় ব্রতেরও নয়, 

অবনীন্দ্রনাথের যে বৈজ্ঞানিক এবং তীক্ষ এতিহাসিক দৃষ্টি বাংলার ব্রত 
বিশ্লেষণে আমর দেখতে পাই, দুঃখের বিষয় তার সমকালীন কিংবা পরবর্তী 
লোকসাহিত্য গবেষকদের মধ্যে তা পাই না। বর্ণসংঘাত ধর্মসংঘাত প্রভৃতির 
অন্তরালে যে শ্রেণীসংঘাতের পরোক্ষ ধারাটি লোকসংস্কৃতিতে প্রবহমান, সেদিকে 
কেউ দৃষ্টি দেন না। বাংলার প্রগতি লেখক ও শিল্পী আন্দোলনের প্রথম পর্বে 
১৯৪৫ ইংরাজীতে ডঃ তৃপেন্দ্রনাথ দত্ত তার “সাহিত্যে প্রগতি, গ্রন্থে অসম্পর্ণভাবে 
হলেও এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করেন । তিনি পাল-যুগের আলোচন! করে 
লেখেন £ “পরের যুগের ত্রাঙ্মণের! বাঙ্গালীর শৌর্ধাবীর্ষের ও গুণগরিমার চিহ্ন 
একেবারে মুছিয়। দিয়াছে । এখন “ধান ভানতে মহীপালের গীত'এর পরিবর্তে 
“শিবের গীত" গাওয়া হয় । চৈতন্যচরিভামুতে দুঃখের সহিত বল! হইয়াছে, 

জোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত 
শুনে সব লোকে আনন্দিত ।"*' 
“হাজার বৎসর পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধরাষ্্রিক প্রাধান্যের ষে সব প্রতিভূ ছিল 
তাহার কোন চিহ্ন আজ নাই। ইহা হইতেছে ভীষণ শ্রেণীসংগ্রামের একটি 
নির্মম দৃষ্টান্ত । দশম শতাব্দীতে এই সংগ্রাম ধর্মসংগ্রামরূপে প্রকাশ পায়। 
বাংলায় ছড়া 
আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে-_ 
সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া 
সাড়া গেল বামুনপাড়া। 

সেই সংগ্রামের শ্বৃতি জাগাইয়। রাখিতেছে।' 

ডঃ ভূপেন দত্ব বণিত শ্রেণীসংগ্রাম যে কত সত্য তার প্রমাণ পরবর্তীকালে 
ব্রাঙ্মণাধিপত্যে এই ছড়া থেকে “সাড়া গেল বামুনপাড়া' এই কলিটি একেবারে 
সেন্সরের কাচিতে গুমূ কর! হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ লোকলাহিত্যে এই ছড়ার 
যে কয়টি পাঠ লিপিবদ্ধ করেছেন কোথায়ও সেই কথাগুলি নেই। ডক্টর আশুতোষ 
ভট্টাচার্য তার “বাংলার লোকসাহিত্য” গ্রন্থে “আগডুম বাঁগড়ুম'-এর আটটি পাঠ 
সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য তারও কোথাও “সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া, 
সাড়। গেল বামুনপাড়া” এই ছুই ছত্্র নেই । সেই জায়গায় আছে, “বাজতে বাজতে 


এল ডুলি, ভুলি গেল সেই কমলাপুলি।* সেইজন্ত রবীন্দ্রনাথ তার লোকসাহিত্যে 
এ বিষয়ে মস্তব্য করেন £ “আগড়ূম বাগডুম ঘোড়াড়ুম সাজে" এই ছত্রটির কোনে! 
পরিষ্কার অর্থ আছে কিন! জানি না, অথবা যদি অন্য কোনে! ছজ্জের অগভ্রংশ 
হয় তবে সে ছত্রটি কী ছিল তাহাও অনুমান কর] সহজ নহে।"-*.*.অথচ মূল 
ছত্র ছু'টি থাকলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তার অর্থ উদ্ধার অতি সহজ হতে। | ধাহোক 
এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা “পুনরুদ্ধার ও পুনবিঙ্লেষণের দায়িত্বের গুরুত্ 
বুঝতে পারি। বহু গান আছে যা! আধ্যাত্মিক বা দেহতত্ব বলে বলা হয় 
মূলত ত। সামাজিক অন্থায়েব বিরুদ্ধে রূপকের সাহায্যে পরোক্ষ প্রতিবাদ । 


লোকসঙ্গীত ও আত্তর্জাতিকতা 

কিছুদিন আগে একটি বিশেষ লোকলঙ্গীতের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাব 
সম্পাদক আমার কাছে আসেন সেই প্রতিষ্ঠানের বিষয় আলোচন! করতে । 
সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা কয়েকজন অধ্যাপক | 
সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঘোষণার প্রথম ছত্েই আছে £ “বিষয়- 
বৈচিত্র্য ও ভাব-খশ্বর্ষে বাংলার লোকসঙ্গীত ভাবতবর্ষের যে কোন প্রদেশের 
লোকসঙ্গীত অপ্রেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে ।” আমি তাকে প্রশ্ন করলাম কোন্‌ 
মাপকাঠিতে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কবলেন? বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সাহিত্যে উচ্চ 
ডিগ্রি থাক! সত্বেও দেখা! €গল অন্যান প্রদেশের লৌকসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি 
একেবারে অজ্ঞ। নিজের মনের বদ্ধযূল ধারণা ছাড়া কোন যুক্তিই তিনি 
হাজির করতে পারলেন না। সাহিত্যিক বিচার কিংব1 সাঙ্গীতিক বিচার যে 
কোন দিক দিয়েই ভারতের অন্তান্ঠ প্রদেশের লোকসঙ্গীত বাংলাদেশ থেকে নিয়- 
পর্যায়ের-_একথ! চিন্তা! কর! শুধু অজ্ঞতাপ্রশ্থত নয়, জাত্যভিমানজাত। যে 
বাংলাদেশের বিদ্ধ সাহিত্যে ব1 নাটকে “কমিক রিলিফ দেবার জন্য ওড়িয়। 
চরিত্র কিংবা বিহারী চরিত্র আন! হয়--সেই বাংলাদেশের কিছু লোকসঙ্গীত- 
নূরী বুদ্ধিজীবী নিজেদের লোকনঙ্গীত সম্বন্ধে এ ধরনের দৃষিত মারাত্মক ধারণ! 
প্রকাশ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্ত আমাদের লোকসাধারণ 
তার সাহিত্যে এমনি জাত্যভিমানের পবিচয় দেয়নি কখনে। | শত জাত-পাঁত ও 
ধর্মবিভক্ত সমাজে লোককবি গেয়েছেন £ 

নান। বরণ গাভীরে তার একই বরণ ছুধ 
জগৎ ভরমিয়! দেখলাম একই মায়ের পুত। 


বিভিন্ন সর্বভারতীয় সম্মেলনে আসাম থেকে আর করে বাংল! বিহার 
উড়িধ্া উত্তর প্রদ্দেশ পাঞ্জাব গুজরাট রাঁজপুতন। মহারাষ্ট্র ভারতের কত 
প্রদেশের লোকসঙ্গীত শুনেছি--ও বিল্ময়ে ভেবেছি একই প্রাণধারার কী বিচিত্র 
বর্ণাঢ্য অভিব্যক্তি ! সেখানে যে স্থুরের রামধন্ুটি রচিত হয় ভাতে প্রত্যেক 
জাতি যে রঙ লেপন করে তার মেলোডির ধে মেজাজ সে তার একাস্ত নিজন্ব_ 
অন্য জাতির চেয়ে তানিম না উচ্চ এবিচার আসতেই পারে না। যদি কেউ, 
বলেন বাংল৷ লোকমঙ্গীতে সাতটি স্বরের খেল! কাজেই পঞ্চস্বর গুড়বজাতীয় 
লোকসঙ্গীত থেকে তা৷ শ্রেষ্ঠ তাকে বলবে তাহলে ওঁড়বজাতীয় মালকোষ রাগ 
সম্পূর্ণজাতি ইমন থেকে নিয়শ্রেণীর। পাগল ছাড়া অন্য কেউ তা বলবে না। 
যাক পূর্বেই বলেছি বদ্ধমূল জাত্যভিমানজাত যা, তা! যুক্তির ধার ধারে না। 
বিহারের কিছু ভোজপুরী গান আমার সংগ্রহের মধ্যে আছে। বাংলাদেশে 
শিক্ষিত সমাবেশে এ গান করে দেখেছি অনেকেই তাতে যতটা কৌতুক বোধে 
হাততালি দেন রসবোধে ততট! নয়। ভাবট। েন, বিদগ্ধ পরিবেশে ঠেলাওয়ালা, 
রিষ্মাওয়ালা। মুটিয়াদের গান-_মজার ব্যাপারই বটে! অথচ কোলকাত। শহরে 
চলতে চলতে ধরি কখনো লোকসঙ্গীতের একক রেশ কানে আসে কিংবা সমবেত 
সমষ্তি আবেগমণ্ডিত লোকগীতি শুনতে পাই তা হলো হাড়ভাঙা টরিশরমের শেষে 
মিলিতভাবে গীত ঢোলক ও করতাঁল সমন্বিত বিহারের প্রাণম্পনিত দেহাতী গান। 
বাংলা লোকসঙ্গীত তো৷ কোলকাতায় বাঙালী বন্তিতে আর শুনতে পাওয়া যায় 
না। হোলীর সময় বসন্তের ছুরস্ত প্রাণাবেগে গীত পূর্ববঙ্গের হোরী গান 
কোলকাতায় রঙ ছ্রোড়াইু'ড়ির সময় আমর] শুনি না-_-আকাশবাণীতে ভ ₹- 
সাজানো গান কয়েকটি ছাড়া, কিন্তু কোলকাতায় হোলীর সময় বিহারীদের 
হোলীগানে প্রাণ নেচে ওঠে। এ অভিজ্ঞতা আপনাদের সকলের আছে। 

যাহোক আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং সমস্ত সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবার্দকে পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ তা লোকসঙ্গীতের সম্পুর্ণ 
পরিপন্থী। এ শুধু ভারত বা পাকিল্তান সম্পর্কে নয়। সারা বিশ্বের লোকসঙ্গীত 
সম্পর্কে আমাদের হতে হবে এমনি শ্রদ্ধাপূর্ণ। 


লোকলঙ্গীতের ভবিষ্কৎ 


আজকাল লোকসঙ্গীত নিয়ে ধার! চর্চা করেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
বলছেন £ “গরুর গাড়ির জায়গায় আজকাল রেলগাড়ি ও মোটরগাড়ি এসেছে । 


পরিবহনের স্ুব্যবস্থার ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের দূরত্ব ও ব্যবধানের লকল বাধা! 
দূর হয়েছে। লোকসঙ্গীত আগে ছিল নিরক্ষর পল্গীবাপীর রচনা। কিন্ত 
গ্রামে বর্তমানে দ্রুতগতিতে শিক্ষামম্্রসারণ ঘটছে ।'.*তাই বিশ-পচিশ বছর 
আগেও বাংলার লোকসঙ্গীতের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গী ঘে ধরনের ছিল 
আজকে তার কিছুটা গরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আজকের লোকসদীতের 
ভাব ও ভাষায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শ যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
সেখানে চলতি কথায় বলতে গেলে হয়তো বলতে হবে কেমন যেন শহরে 
শহুরে ভাব। এ ধরনের মস্তব্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে ভাবের প্রাধান্ত থাকে 
তাকে বিরূপতাই বল! ষেতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি বির্ূপতার কারণ কিছু 
আছে এর মধ্যে? এই ধরনের চিন্তা লোকসঙ্ীতের বিকূতিরই সমর্থন করছে। 
কাজেই আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়। দরকার । পূর্বের আলোচনায় 
লোকসঙ্গীতের মংকটের যে রূপটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি, 
উপরোক্ত বিশ্লেষণটি ঠিক তার বিপরীত। গ্রাম ও শহরের দূরত্ব পরিবহনে 
কমে আসলেও আধিক বণ্টনে মে দুরত্ব বেডে গেছে অনেক। পন্দীতে শিক্ষার 
জৌলুম উপবে উপরে সংখ্যাতত্বে কিছুটা বাডলেও অশিক্ষা ও কুশিক্ষার 
অন্নকাব বেড়েছে অনেক বেশী। নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা এক জিনিস নয়। 

পল্লী আগেরই মতে৷ কৃষিনির্ভর এবং কুষকমমাজে যর্দি কোন পরিবর্তন 
এসে থাকে তবে তা পরিবর্তন না৷ বলে বল! উচিত বিপর্যয়। মাংস্কতিক দিক 
থেকে যদি কিছু পরিবর্তন এমে থাকে তবে গ্রামে গ্রামে সংস্কৃতির পুরাতন 
মাধ্যম যাত্রা-কথকতা'র চেয়ে আধিপত্য হাটে বা গঞ্জে সিনেম! ভবনগুলির-- 
যেখান থেকে বিকৃত রুচি আজ পরিবেশন করা হুচ্ছে। পরিবর্তন বলে যাকে 
বলা হয় তা হলে! অরাজকতাপ্রস্থুত বিকৃতি। সেই কথ] বলেই আজকেনর, 
এই আলোচনা শুরু কবেছিলাম। 

জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের ছুটি প্রধান ধারা । আপাতদৃষ্টিতে ত৷ পরস্পর 
বিপবীত। কিন্তু এই বৈপরীত্যের এক্যই সুষ্ঠু বিকাশের গতিবেগ হৃষ্টি করে। 
একটি ধারা কেন্দ্রীতিগ ( 09%0188%] ), অন্যটি কেন্জ্রান্গ ( 09070991)। 
তাবতবর্ষের মতো! বহুভাষা, বনুজাতি ও উপজাতি অধাষিত দেশের পক্ষে 
এ আবো৷ সত্য। উচ্চাঙ্গললীত, নৃত্য ইত্যার্দির যেমন একটা সর্বভারতীয় 
কেন্ত্রমূখী রূপ আছে, তেমনি লৌকিক এতিহের রূপট। কেন্দ্রাতিগ আঞ্চলিক- 
মুখী বৈশিষ্ট্য নিয়েই বিকশিত হচ্ছে। আমাদের দেশের অগণিত জনসাধারণ 


যেদিন সত্যি সত্যি নিজেদের ভাগ্যবিধাতা হবে মেদদিন তার মংগ্কৃতির বহুবিচিত্র 
সহশ্রদল বিকাশ দেখে একতন্ত্রীরা প্রতিবাদ করতে পারেন কিন্তু ভারতের 
সেটাই সত্যিকার ভবিস্তৎরূপ। বহু উপজাতি ও খণ্জাতি নিজেদের সংস্কৃতির 
বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ফিরে পাবে। বনু হারানো লৌকিক এঁতিহের দিকে চোখ 
ফিরবে। আজকের অরাজক ধনতান্ত্রিক বিকাশে লোকসূঙ্গীতে যেটুকু বিরূতি 
এসেছে তা থেকে তাকে মুক্ত করার সংগঠিত প্রয়াস চলবে। আজ চারিদিকে 
বিভিন্ন ভাষার দাবী দেখে ধারা ভারতের বিভক্তির ভয় পাচ্ছেন তার! জাতি 
বিকাশের এই ম্বাভাবিক ধারাটিকে স্বীকার করেন ন|।* হিন্দীভাষাভাষীর 
বিহার বলে যাকে আমরা জানতাম তার মধ্যে আজ ভোজ পুরী, মগধী ও 
মৈথিলী ভাষার সাহিত্য সি হচ্ছে। 

ভাষার বিকাশের সাথে আমি সঙ্গীতের বিকাশের ধার] মেলাতে চাইছি না। 
ভাষার সমস্যা আরো জটিল এবং স্বতন্ত্র। লোকসঙ্গীতের ঘে স্বাভাবিক 
বিকাশ ওঁপনিবেশিক কৃষিব্যবস্থাক়, শিক্ষিতের উন্নাসিকতায় ভ্রান্ত যূল্যবোধে 
নিরুদ্ধ হয়েছিল, বিশেষত ধনতান্ত্রিক অসম বিকাশে যে অনুন্নত উপজাতিগুলি 
উন্নত জাতির মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল, আজকের সমাজব্যবস্থা 
বিলুগ্ধ হয়ে যেদিন এদেশে সত্যি সমাজতন্ত্র গ্রতিষ্ঠা হবে তখন নিজেদের হারানে। 
এঁতিহকে উদ্ধারের জন্য নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশের পথে এক বিরাট 
পদক্ষেপ শুরু করবে। অক্টোবর বিপ্রবের পর সোভিয়েটে অসংখ্য জাতি ও 
উপজাতির সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশের খবর আপনার জানেন। সেখানে 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে তখন চলছিল অতিদ্রত গতিতে আধুনিক যন্ত্রশিল্নের সম্প্রসারণ । 
কাজেই “গরুর গাড়ির জায়গায় রেলগাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই লোৌকসঙ্গীতে 
কিন্ত রেলের সিটি শুনা যায়নি। বিশেষত সছ্যোমুক্ত ওঁপনিবেশিক এবং অর্ধ- 
ইপনিবেশিক এশীয় দেশগুলি সম্বন্ধে তা আরো সত্য । 

পাশ্চাত্যের কোন কোন ধনতান্ত্রিক দেশে যন্ত্রশিল্লের সামগ্রিক বিকাশের 
জন্ক লোকসঙ্গীত প্রায় গবেষণারই বস্তু হয়ে বেচে আছে। কিন্তু আমাদের 
দেশ এখনে। একাস্তভাবে কৃষিনির্ভর এবং সেই কৃষিতে 'মেকানাইজেখন' কিছুই 
হয়নি। আজো আমাদের পল্লী অঞ্চলে অসংখা গানের জন্ম হচ্ছে। শ্তধু 
গানের নয়, উপকথার এবং গীতিকারেরও | মাত্র কিছুদিন আগে সমস্ত পূর্ববঙ্ে 
ঝডের গতিতে যে গীতিকাটি জনচিত্ত তোলপাড় করেছিল সে হলে! 'রূপধান' | 
কে তার রচয়িত| কেউ জানে নী, অথচ এ গীতিকা বা পাঁল। গান” শোনেনি 


লোকসঙ্জীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্যা ২৯ 


এমন লোক পূর্ববঙ্গে পাণয়া যাবে না । তারও কয়েক বৎসর আগে ঠিক 
এমনিভাবে “গুনাইবিবির* গান ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রেমোপাখ্যানযূলক 
গীতিকাগুলি পাকিস্তানে মোল্লাদের এবং তাদের চাপে সরকারের আক্রমণের 
বন্ত হয়েছিল। সে খবর হয়ত আপনারা জানেন। কাজেই ফোকলোর সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্যের গবেষক চালস ফ্রান্সিস পটারের উক্কি উদ্ধাত করে £ 70101019 
19 & 11591 108911) 71১70) 291099৪ 6০ ০1৪--অর্থাৎ লোকযান হচ্ছে "মৃত অ- 
মৃত' বলে ধারা সংজ্ঞা দেন তাদের এই সংজ্ঞ! আমাদের দেশে প্রযুক্ত হতে 
পারেনা । লোকসঙ্গীত গবেষণা ময়নাতাস্ত নয়। এ জীবন-বিজ্ঞান। 

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ভবিষ্ততে যেদিন বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে 
শ্রেণীহীন সমাজে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য থাকবে না, কৃষি ও শিল্পের তফাত 
ঘুচে যাবে, কাঠের লাঙল এবং পালের নৌকা হবে মিউজিয়মের বস্তু, 11891 
1910৮ এবং [76611908081 19১০০ কায়িক ও মানসিক শ্রম বলে শ্রমের ছুই 
সংজ্ঞা থাকবে না, সের্দিনও কি বিদগ্ধ সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে কোন পার্থক্য 
থাকবে? এ প্রশ্ন আমাদের আজকের সমস্যার অন্তর্গত নয়। এর আলোচনা 
হবে নেহাত তত্বগত, এবং 8086:5061 অবশ্ব আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন 
বিতর্ক উঠলে আমর তা৷ থেকে লাভবানই হবো। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো, 
এই প্রশ্ন আজকের কোন শিক্ষিত লোকসঙ্গীত গায়ক বা রচয়িতাকে ফদৃচ্ছা 
পরীক্ষা ও নিরীক্ষার হীমরোলার চালাবার অধিকারী করে না। 

যাহোক চাদে মান্ষ পৌছাবে বলে চকোবের দুশ্চিন্তার আপাতত কোন 
কারণ নেই। 


বাংল! লোকসঙ্গীতের সংকটের স্বরূপ 


আমাদের দেশে লোকসাহিত্যের আলোচন! যতট। হয়েছে, সে তুলনায় 
লোকসঙ্গীতের আলোচনা! হয়নি বললেই চলে । আবার সংগ্রহ যতটা হয়েছে, 
সমীক্ষা সে তুলনায় মোটেই হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের বাংল! একাডেমি এবং 
কলকাত] বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রকাশন এবং অন্যান্ গ্রস্থকারের প্রকাশিত বই হিসেব 
করলে সংগ্রহট। নেহাত কম নয়। কিন্ত লোকসঙ্গীতের আলোচনা কতটুকু 
হয়েছে? অথচ লোকসঙ্গীতে সাহিত্য ও সঙ্গীত অবিভাজ্য। একটা ছাডা 
আরেকটার মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ এবং এতে লোকসঙ্গীতের চরিত্রনিরূপণ ভ্রান্ত 
হতে বাধা । 

১৮৬৪ খুষ্টাব্বে বিলাতে উইলিয়াম জন্‌ টমস্‌ ফোকলোর শব্খটি ব্যবহার করে 
লোকমংস্কৃতির চর্চার এক নতুন অধ্যায়ের সচনা করেন। কিন্তু এই শব্দটির 
কোনো। সুনিদদি্ সংজ্ঞা ছিল না। 70700197 40610016169 বা পুরাতনী বিছ্যা 
হিসাবেই শব্দটির ব্যবহার হতো'। ইংলগ্ডে ফোকলোর সোসাইটি গড়ে ওঠে 
১৮৭৮ সনে । স্যার লরেন্স গোম্‌ ও উইলিকাম টম্স্‌ হন তার কর্ণধার তারপর 
এ ধরনের ফোকলোর সোসাইটি ইউরোপের স্থানে স্থানে গড়ে উঠতে থাকে। 
এর পশ্চাৎপট ছিল গণজাগরণ ও গণচেতনা | ১৮৪৮ থৃষ্ঠাবঝে মার্কস্‌ ও এক্গেলসের 
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। প্রকাশিত হয় ইওরোপের ব্যাপক শ্রমিক অভ্যুর্থানের 
পরিপ্রেক্ষিতে । ইউরোপে শ্রমজীবী মান্থষের এই জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে যদি 
ফোকলোর আন্দোলনকে ন। দেখি তবে তার সঠিক এতিহাসিক তাৎপর্য আমরা 
উপলব্ধি করতে পারবে! না । রাজারাজড়ার উত্থানপতনের লিখিত একাডেমিক 
ইতিহাসের পাশাপাশি শ্রমজীবী জনগণের অলিখিত ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
চলে আসছে শ্রুতি ও স্বৃতির ০076] 1169:8৮08কে অবলম্বন করে। হঠাৎ সেই 
নিবিশেষ মাহ্ষগুলি খন সংঘবদ্ধ শ্রেণীচেতনায় অত্যন্ত সবিশেষ হয়ে ওঠে, 
তখনি তাদের অলিখিত লোকসাহিত্য শিক্ষিত নাগরিক বুদ্ধিজীবীর চেতনার 
দুয়ারে আঘাত হানে। 

যাহোক, ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতির অধ্যয়ন যতই হোক, উনবিংশ 
শতাবীতে কিন্তু ০1 100910 বা লোকসঙ্গীত কোনে। স্বীকৃতি পায়নি । 
ইউরোপের সেসময়কার ঞ্ুপদী সঙ্গীতের দিকপানরা লোকসঙ্গীতের থেকে 


বাংল লোকসঙ্গীতের সংকটের স্বরূপ ৩১ 


রসদ আহরণ করলেও লোকসঙ্গীত তখনও স্বাধীন স্বকীয় মহিমায় প্রতিঠিত 
হয়নি। সেই পথে সত্যিকারের পথিকৃৎ হলেন সেসিল শার্প (09০21 91970) । 
ইংলগ্ডে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে সেসিল শার্পের আবিফার- আবিষ্কারই বলবে! 
-এক রীতিমতো সাড়াজাগানে। ঘটনা । এর আগে ইংরেজ জাতির যে কোনো 
লোকসঙ্গীত আছে তা ই'লগ্ডে কেউ স্বীকার করতেন না| বিদপ্ধমহল 100] 
01%৭89-এর 17259810-কে 10৮ 01898 10910 বলে ভাবতেন--যা তারা 21% 
100310-এর ৮0107198610] বলেই মনে করতেন। কিন্ত সেসিল শার্প সমারসেটে 
এনং উত্তর আমেরিকার সেই অঞ্চলের লোকের আদ্িবংশধরদের মধ্যে দীর্ঘকাল 
অসীম অধ্যবসায়ে সংগ্রহ ও গবেষণ! করে প্রায় ৫০০০ গানের নিজের হাতে 
স্বরলিপি করে ইংবেজি লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত ১৯০৭ সনে প্রকাশ 
কবেন, তখন থেকেই সঙ্গীতের এক বিশেষ শাখা হিসাবে লে।কসঙ্গীত ইংলগ্ের 
সমাজে প্রতিিত হলো । 

সেসিল শার্পেব পূর্ববতী কার্ল এক্েল যাকে 2861029] 00816 আখ্য। দিয়ে 
0270000, 09001-এব সঙ্গীত বলতে চেয়েছিলেন, সেসিল শার্প তাকে জার্মান 
শব্দ ড০1791193 ফোকক্সিভ-এর অনুবাদ করে [010 ৪০৫ বলে চিহ্নিত করেন ; 
এবং সাধাবণ মানুষের গান ন। বলে স্পষ্ট করে 09588%06 10298999 ব। কৃষকশ্রেণীর 
সঙ্গীত বলে সংজ্ঞা দেন। সেসিল শার্প ছিলেন সমাজতন্ত্রী আদর্শে উদ্ব্ধ এবং 
শোধিত শ্রেণীর সঙ্গীতের জন্য সমপিতপ্রাণ। 

আমার্দের দেশের লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেশ সেন 
প্রমুখ মনীষীরা লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুসন্ধানের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 
অস্কুপ্রেরণ। পেয়েছিলেন গ্রামীণ মেহুনতী মানুষের নবজজাগরণ থেকে । সিপাহী 
বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে এযুগের প্রথম 
পাদ হতে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় মুক্তি আন্দোলন 
-_সেই অনুপ্রেরণার পটভূমিক। রচনা করেছিল। 

এট খুবই লক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে, রবীন্দ্রনাথ তার শ্বদেশপ্রেমোদ্দীপক 
গানের 'অধিকাংশতেই লোকসঙ্সীতের স্থুর কেবল নয়, বাঁচনভঙ্গিও ব্যবহার 
করেছিলেন। এব আগে বিভিন্ন কৃষিবিদ্রোহের ও আন্দোলনের প্রতিত্রিয়ায় 
গ্রাম্য কবিরা তাদের নিজন্ব স্থরে গান ও ছড়া লিখেছেন গণমনের প্রতিধ্বনি 
হিসাবে । কিন্তু নাগরিক সাঙ্গীতিক-জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম 
অত্যন্ত সচেতনভাবে লোকসঙ্গীতের খাটি সুর আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে 


৩২ লোকসঙ্গীত সম্মীক্ষ। ঃ বাংল! ও আসাম 


দেন। এর পেছনেও কাজ করেছিল বিরাট গণজাগরণ। ত্রিশোত্তর বাংলাগ্ন 
আব্বাসউদ্দীন, শচীন দেববর্মণ এবং অন্যান্য অখ্যাত গ্রাম্যগায়কের জনপ্রিয়তা, 
তাদের রেকর্ডের অন্থৃতপূর্ব চাহিদা প্রথম যুদ্ধোত্বর ভারতে গণঞ্জাগরণেরই সাক্ষ্য 
বহন করে। 

রবীন্দ্রনাথই ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি ধিনি লোকসঙ্গীতের দাঙ্গীতিক 
বিগনেষণ করে আমাদের পথ অনেকটা আলোকিত করতে পারতেন। কিন্ত 
তিনি লোকসাহিত্য ও লোককাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিয়েই আলোচন! 
করেছেন বেশি এবং এর প্রয়োজনও ছিল অভিজাত সাহিত্যের রসপায়ী 
বিদগ্ধ শ্রেণীর ভ্রান্ত ধারণ! বা অজ্ঞতা দূর করতে । তাছাড়া তখনো লোক- 
সঙ্গীতের সংগ্রহ ছিল অত্যন্ত নীমাবদ্ধ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন শোষিত শ্রেণীর 
দৃষ্তকোণ থেকে অনাবিষ্কৃত জনসমুদ্রের সন্ধান আমাদের দ্দিলেন। তিনি তার 
সাহিত্যিক গভীরতায় ডুব দিয়ে আমাদের জগ্ত মুক্তাীভরা অনেক বিশ্বকের 
সন্ধান দিলেন। কিন্তু তিনিও সাঙ্গীতিক দিক দিয়ে যেতে পারলেন ন|। 
তিনি সঙ্গীতবিদ্‌ ছিলেন ন। এবং সে সমন টেপরেকডণরও ছিল ন। সত্য, কিন্তু 
তবু তিনি ময়মনপিংহ-গীতিকা ও অন্যান্ত পূর্ববঙ্গগীতিক। কী স্থরে গাওয়া 
হতে তার অতি জামান্য নমুনাও যদ্দি রেকর্ভ করিয়ে যেতে পারতেন তবে 
আমার্দের কাজ অনেক এগিয়ে থাকতো! । 


তার পরবতী যেসব পণ্ডিত ময়মনসিংহ-গীতিকার প্রামাণিকতা ও 
মৌলিকতা অস্বীকার করেছিলেন, তাদেরও অপচেষ্টার হাতে হাতকড়া পড়তো । 
পূর্ববঙ্গের বালাভ ব৷ পালাগানের স্থরগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গানের ভাঙা ভাঙা 
কলিকে আত্রক্র করে ছড়িয়ে ছিলো! । আজও সব লুপ্ত হয়ে যায়নি । *বাগ্ঠার 
গান ব1 বাণ্ার স্থরের সঙ্গে আমর] পরিচিত। জলের ঘাটে মহুয়া ও নদের- 
চাদ ঠাকুরের কথোপকথনকে অবলম্বন করে এই স্থ্রটি ষখন কোনে! গ্রামাগায়কের 
কাছে শুনেছিলাম, তখন জানতাম না এটা ময়মনসিংহ গীতিকার অস্তর্গত 
মহুয়াগীতিকার একটি অংশ । কিন্তু যে কলিগুলি প্রথমে শিখেছিলাম তার 
কয়েকটি কলি দীনেশচন্দ্র সেনের প্রেরণায় চত্্রকুমার দের সংগৃহীত 
গীতিকাটিতেও নেই। যেষন 


মহুয়। £ পুরুষ বেঙের জাতি ফালে ফালাও পাও 
ৰ সাপের মাথার মণি দেইখা। হাত বাঁড়াইতায় চাও |, 


বাং! নোকনঙ্গীতের সংকটের ত্বরণ ৩৩ 


নদেরটাধ ঠাকুর £ সাপও মারবাম সাঁপিনী মারবাম মণি লইবাম হাতে 
যমের হাতে প্রাণটি খৈয়। প্রেম কল্পবাম তোর সাথে'। 

হরটাও লক্ষীর--ভাটিয়।লীর "প্রভাবে আচ্ছন্ন লোকমজীতের 
খারার মধ্যে এই স্থরটি এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ন বেদে জাতিরই 
যেন সাক্ষ্য বহন করছে। এই স্থরের ধারা অনুধাবন করে অগ্রসর হলে ছুপান 
জ.বাভিতেন প্রমূখ পণ্ডিতদের কাজ অনেক সহঙ্জ হয়ে যেতো । 

যাই হোক ঘা বলতে চেয়েছিলাম, লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক বা 
[0081901708108] 0118:8060098629৪-এর বিষ্লেষণের মাধ্যমেই আমর! 
লোকসঙ্গীত গবেষণাকে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি । 
লোকসঙ্গীতের কয়েকটি সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই আজ প্রধানত আলোচন। 
করতে চাই। তাহলে লোকসঙ্গীতের বিকৃতির স্বরূপট1 ধরতে আমাদের স্থৃবিধ। 
হবে, কারণ বিকৃতিটা আসছে প্রধানত সঙ্গীতের দিক দিয়েই। 






লোকনঙ্গীতের কয়েকটি গোড়াৰ কথা 


প্রায় অর্ধশতাকী অগে সেসিল শার্প 0006109169-- 9 87180101 
--96190600. এই যে তিনটি 127100101৩ নিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন-_ 
তারই ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে 17769:2961008] 701 5810 008101] 
যে সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করেছেন, একটু দীর্ঘ হলেও আমাদের তা' স্মরণে রাখ। 
প্রয়োজন : [1010 10090 18 609 00089 01 5 170119109] 68016100 01১96 
1195 1)901) 9ড০01৮90. 61710081) 6178 1)00988 ০01 07] 02087198100, নু১6 
19000109 6108 910809 009 (1:801107, 819 : (0) 00216100165 অ1010)) 11100 
6109 0195606 160 009 089৮, (17) 58111811010 1১00) 9001088 1000 
6006 ০:6%0159 11000156০01 6199 100151009] 0: 6109 ০000 3 804 (11) 
96180610101) 619 00101001016) 10101) 796017017098 (109 (0010 00 10778 
10 আ1)101) 0176 20910 ৪01৮1598, 

[109 69:00 0010 109 &001190. 00 203910 (1796 1598 10991) 9501590 102৮ 
100107)0726575 10681010108 005 & 90101270016 10170090090 10৬ 0000197 
900 ৪7৮ 00910 800. 16 08 1109186 09 8001190. 60 1000810 17101) 1098 
0178102690. 71610 810 17301510081 907000597 800 1798 901)890960619 10992 


81080060 1060 6009 007116660 11%1708 05015610001 & 90200100101, 
৩ 


৩৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংলা ও আসাম 


[]1)6 68210) 0098 100 00591 90101009890 0000181 1809/0 61:8ট 
1188 069 68000 0597 19805-107809 105 5 901000001)165 8100 1900917)8 
10100118790) 007 ধা" [৪-1881)1010)706 800 :6০0:98102 01 $1)9 1770919 
15 $159 00201000165 61086 £1599 16 165 10115 0119180601,% 

এতিহ-_উদ্তাবন__নির্বাচন এই তিনের সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক ধারণাই 
আমাদের বিশ্লেষণের পথ-নির্দেশক। 

আর্ট মিউজিক বা অভিজাত সংগীত থেকে লোকসঙ্গীতের তফাত 
এইখানেই । আর্ট মিউজিক সচেতন ব্যাষ্টিপ্রতিভার হৃষ্টি, লোকসঙ্গীত অচেতন 
সমষ্ি-স্থ্টি | 

সাধারণ মানুষের ব্বতংম্ঘৃর্ত ভাবের প্রকাশ হয় সুর ব1 সুরাংশকে অবলম্বন 
করে। হয়তে। সে স্থুর ছুটে স্বর বা! তিনটে স্বরকেই কেবল আশ্রত় করে। ঠিক 
যেমন ভাষাশিক্ষার পথে শিশুর অর্ধস্ষুট বুলি। কিন্তু এই স্বরগুলিকে আমর! 
কোনোদিন সঙ্গীতের পাতে তুলতে চাইনি । মিলিত শ্রমজীবনের ছন্দ থেকেই 
শ্রমের 551701)1011-86101-এর সুরের ও তালের উৎপত্তি। তারপর বিভিন্ন 
শ্রমবিভাগের ভাবে স্ুরেরও বিভাগ ও বৈচিত্র্য দেখ! দেয়। আগে শ্রমের 
৪ড18018:0171526101)-এর সুর শুনতে পাওয়া যায়। শুনুন £ 

মার যোয়ানা--হেইও 

জোরসে খিচো-_হেইও 

সাবাস বাহাছুর-_হেইও ..ইত্যাদি। 
সা।111-প1প11স11711111 ্‌ 

ঘিন্রিক এই ধ্বনিসমষ্টির মধ্যেও যে স্থর জাগে তা শুধু ৪51)01)017398 010 
0£ 18003-0:00০658 বা! শ্রম-সমন্বয়ের ব্যাপারই নয়, এর মধ্যে যেন 0881081 
৪০৮ও আছে। তারই উন্নত রূপ ছাদপেটানে। গান বা সারিগান গ্রভৃতি। 
কিন্তু বাাকিবিশেষের প্রাথমিক আকাজ্ষ৷ ও আকুতিটিও কিন্তু স্থরাশ্রদী--ধেমন 
মেয়েদের লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ £ 

দোল পৃণিমার নিশি, নির্মল গগন 
মৃদ্মন্দ প্রবাহিত যলয় পবন 
লক্মীসহ একাসনে বসি নারায়ণ 


কৌতুকে করিছে কথ! নান! আলাপন । 
প] সাসাসা। সাসারেরে 





বাংলা লোকলঙ্গীতের সংকটের শ্বরূপ ৩৫ 


দোল গুণি মা রনি শি 
সরে রেরে। সান্নি্নি। 
নিয়ম লগ গ »* * ন 
রে দ্দধন্গন্গ। গাগারে সা। 
মু ছু মন্দ প্রবাহিত 
সারেরেরে। রে ------। 
ম লযর়প বৰ ---ন 


গ্রামে আমাদের বাড়ির পাশে ছেলেহারা এক কিষানী মাকে তাঁর ছেলে 
'উপেনের জন্য কাদতে শুনতাম। কাঠাল গাছের গোড়ায় বসে ভোরবেলায় 
'ভিনি যখন কীাদ্দতেন ত। থেকে একটি স্বর বেরোত--অর্থাৎ সর ধরেই যেন 
তিনি কাদতেন, কান্নায় ০1810 ছিল *ও আমার বাবাধনরে ডাকিয়া 
তখন তাব মধো স্ববেব সন্ধান কেউ কবলে অবশ্যই হাসতাম। কিন্ত আজ যখন 
সেই কান্নার স্থরটি মনে আসে তখন যনে হয় ভাটিয়ালীর একটি ক্ষীণ-ভ্রণেবই 
কান্না আমাব কানে ভেমে আসছে আজও । 

মাঘ মাসে ধানকাট। হরে গেলে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে কোনাকুনি পায়ে 
পায়ে পথ তৈরি হতে! । নেই পথে ধেতাম গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্ুলে। 
মাঠের মাঝখানে একটি বড়ো খেওড়। গাছ ছিল। তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে 
দিনের বেলাই গ! ছমছম করতো৷। কারণ সেই গাছে নাকি অনেক “দেবদেবীর 
ভর” ছিল। মেয়েবা বলতো! “রূপসী গাছঃ। বিশেষত নবজাত শিশুর 
মঙ্গলকামনায় রূপলী ঠাকুরাণীর কাছে গান গেয়ে গেয়ে মেয়েরা আমতো £ 
“রূপসীর দবিশনে ষাইবারনি গো সই |, 

সাগাগা শারেগা সাবেরে সাসান্ধ) 
পীর দবিস্পশনে-- 


ধন! সা সাগ| সারে সা -------৮ 
যাই বাই নিগে'-- সই------"- 


গাইবার চেষ্টা করতাম না। কেননা এগুলিকে গানই ভাবভাম ন| | 
কিন্তু কানে কানে স্থুরটা মনে গাঁথা হয়ে ছিল। অনেকদিন পর আলামে 
মেয়েদের বিয়ানাম শুনে ছোটবেলাকাব সিলেটের গ্রামাঞ্চলের সেই ধনীর 
গানের সারৃশ্ঠে চমকে উঠি £ 
প্রথম প্রহর রাত্রি ফুলি আছে চম্প! 
উঠ! রাধা গুণবতী তুলি বন্ধা খোপা। 
ধ না না সাসাসাগ! --রে গা সারে 


প্রধ মপ্রহ' - র--রা-্ 

সাধ্]সারেগা রে সাধ]1ধ] সা 

তিস্ফুলিইয়াছে এ চম্প। 

প্রত্যেক মা-ই কিন্তু শিশুকে ঘুম পাড়াবার সময়ে হন অসচেতন গায়িকা 
মাতৃত্বের গভীরতম আকৃতি অন্দোলায়িত এই সব ঘুমপাড়ানীর মধ্যে £ 


লোকসঙ্গীত সম্ীক্ষ। £ বাঁংল। ও আসা 


ধন ধন ধন চম্পাফুলের বন, 
এই ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন ।” 

ধ ধ ধন সাসাসা রেগ!গা -- ০০ 
ধ* ন ধ* ন ধ* ন 

গাগা! রে গরেরে সা স! সা ০ পাটি 
চ ম পা ফুলের ব* ন 

গা! গা গ! পাপাগা ধা ধানি ধ! প। পা 
এ ই ধ নযার ঘরে * নাই * 

গা গারে গারেরে সাসাসা সা সাসা 


বুথ! ই জী, ব* ন 
একটি অস্মীয়া নিচুকনি অর্থাৎ ঘুমপাড়ানীয়! শুন্ছন : 
আমারে মইন! শুবএ 
সোনালী ধাননি-দাবএ 
ন' চাউলেরে চিডা ভাজি ধিম 
বাটি ভরি ভরি খাবএ..... 
বেশিদিন আগের কথা নয় যখন আসামের শিক্ষিত সমাজ এগুলিকে গানের 
মর্ধাদ] দিত না। এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকে আপামের যুগত্রষ্টা জ্যোতিগ্রসাদ 
এই মেয়েলী গানের স্থরকে আশ্রয় করেই আসামে আধুনিক অসমীয়া! গানে 
যুগাস্তর আনেন। 
আমাদের সঙ্গীতশান্ত্রকারর। একটি স্বর, ছুটি স্বর, তিনটি ম্বরকে অবলম্বন 
কর! স্থরকে আচিক, গাথিক, সামিক ইত্যাদি বলে যে ব্ভাগ করেছেন তার 
রূপচিত্র আমি জানি না--তবে লোকমঙ্গীতের শৈশবের ছড়ানে! টুকরোগুলিতে 
আজও তার সাক্ষ্য মেলে। শিশুর অশ্ুট বুলিগুলি যেমন ভাষায় বূপ নেয়, 
তেমনি এই স্থরের টুকরোগুলি ক্রমশ পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রূপ নেয়। লোক- 
সঙ্গীতের ব্যাপারেই এই কথাটি কেবল সত্য নয়, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
সৌধটিও ফ্লাড়িয়ে আছে এই মুল ভিততিটির উপর। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
80161862006216টি সচেতনভাবে ব্যাকরণভিত্বিক, ০1590 | 


বাংল। লোকলক্গাতের সংকটের স্বরূপ ৩৭ 


পঁচিশ বংসর আগেকার কখা |! আমি তখন নৈনীতালের কাছে ভাওয়ালী 
পাহাড়ে স্বাস্থানিবাসে ছিলাম । পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্থানীয় গাড়োয়ালী মেয়ের 
ঘাদ'কাটতো৷ আর ওনগুন করে গান গাইত। একই স্থর, বিস্ক মন টেনে 
নিতো! | প্রায় ছয় মাস ধরে বাঁরে বারে শুনে একমূহুর্তের জন্তও একঘেয়ে মনে 
হতো! না। যেন পাহাড়ী বিঝি'র ভাক। এই ভালোলাগার কারণ কি 
জানতাম না। ভাবতাম হয়তো! রুগ্নশযষ্যার নিঃসঙ্গতা আর হিমালয়ের মন” 
কেডে-নেয়! প্রাকৃতিক পরিবেশই এর কারণ। সেই স্বাস্থ্যনিবামে থাকতেন 
লক্ষ্ৌ-এর একজন সঙ্গীতবিশারদ। সেই গাড়োয়ালী হরে আমার অন্থ্রাগ 
দেখে তিনি আমাকে বললেন-এ তে। দুর্গারাগের ঠাটে বাঁধা । একটি 
কলিতেই স্থুরট। বাধা ছিল--আর একটি কলিই আমার মনে ছিল-- 
“সৌরেকী পিরুলি পাধানি 
পানি পী যা পানি।” 
ধখসাসাসাসা সা সাধাধাধ! ধ। 
সৌরেকী পিকলি পাধানি * * 
মাপাধা পা মারে সাধালা 
পা*নিপগী* * যা পানি 
যাহোক আমাব সেই সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুটি কিন্ত আমার সামনে এক জগৎ খুলে 
দিলেন। রুশ গ্রুপদী সঙ্গীতের পিত। 0117]-ব সেই অমর বাক্যটির তাৎপর্যও 


যেন প্রথম আমার কাছে উদ্ঘাটিত হলো £ 46 19 016 760115 10 
০05৪0০ 1017510, ৬৪ 0815 82118196616. 


লোকসণ্গীতের অলিখিত নিষম 

লোকসঙ্গীত যতই স্বতঃস্থর্ত বা অসচেতন হোক, তার কতকগুলি 
001060 ]হআ৪ বা! অলিখিত নিয়মাবলী আছে। সেই নিয়মাবলীর মধ্যে 
সবচেয়ে মুখ্য বলে যে নিয়মটিকে আমি মনে করি ত1 হলে! আঞ্চলিকতা | 

“আঞ্চলিকানা” £ রাগসঙ্গীতে আমরা ঘরানা কথাট। ব্যবহার করে থাকি। 
কিন্ত লোকসঙ্গীতে কোনে! ঘরান। নেই, আছে 'বাহিবানা” | একে আমি বলি 
আঞ্চলিকানা । ঘরান। ব্যক্তিকেন্জ্রিক বা পরিবারকেন্দ্রিক। কিন্ত লোকসঙ্গীত 
ওরুমুখী বা বিগ্ভালয়মুখী নয়। ঘরে বসে রেওয়াজ করে লোকসঙ্গীত আয়ত্ত 
করা যায় না। একটা বিশেষ অঞ্চলের জনসমাজের জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকালের 
80601515800) সেজন্য প্রয়োজন । লোকমসদ্গীতের স্টাইললটা আঞ্চলিক 


৩৮ লোকসঙ্গীত লমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


জীবনধারা থেকে উদ্ভূত | এই আঞ্চলিকত। গড়ে উঠেছে একট! বিশেষ 
স্বরসমষ্টি বা ঠাটকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গে মিশেছে আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গি 
এবং পারিভাষিক উচ্চাঁরণভঙ্গি। ভাবাভিত্তিক কোনে রাজ্যকে যাস্ত্রিকভাবে 
নিয়ে এই অঞ্চলবিভাগ হয় না। যেমন বাংলাদেশকে যোটামুটি আমরা 
নুরের দিক থেকে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ এভাবে বিভাগ করি। 
গানের কথায়, ভাবে, এমনকি ভাষায়ও তফাত ততটা পাই না--পরিভাষার 
ছাপটাও সবসময় ততট। থাকে না, কিন্তু স্থুরের ছাপ অতি স্পষ্ট । সুরে আবার 
এইসব অঞ্চল ব। £58107-এর/$৮-:৪5107"এর ছাপটাও লক্ষণীয়, যেমন 
পূর্ববঙ্গের সাধারণ রাগিণী ও স্টাইল মুখ্যত ভাটিয়ালী। আবার সেখানেও সুক্ 
আঞ্চলিক ছাপ পাওয়া যায়। যেমন ময়মনসিংহের ভাটিয়ালী এবং ত্রিপুরাসিলেটের 
ভাটিয়ালীর মধ্যে ঢঙের ব! স্টাইলের পার্থক্য পাওয়! ফায়। ছুটি গান শুজুন £ 
আমার দুঃখের অস্ত নাই 
দুঃখ কার জানে জানাই 
স্থখের স্বপন ভাঙলোরে চুরাইবাজারে। 
ভাইরে ভাই...১৩৫-এর কথ। 
মনে কি কেউর পড়ে-_বে 
মনে কি কেউর পড়ে 
ক্ষুধার জালায় বুকের ছাওয়াল 
মায়ে বিক্রী করে রে-_ 
চুরাইবাজারে"*'ইত্যাদি | 
ময়মনসিংহের এই ভাটয়ালীর উত্তরাঙ্গের পুকারের আকুতিটা লক্ষ্য করুন। 
এবার সিলেট-ত্রিপুরা অঞ্চলের একটি বিশেষ ধরনের ভাটিয়ালী শুনুন £ 
গুরু কি ধন, চিনলায় ন! মন দেখলায় না ভাবিয়। 
মন পাগলারে-- 
সাধের জনম যায়রে গইয়া 
থেলছরে মন দাবা পাশা 
তাতে মন কইর্যাছ খাস! 
নিজের বাস। আগে না বান্ধিয। : 
সোনা খৈয়। রাডের বেপার রে 
মন করলাম কার লাগিয়া. ইত্যাদি ॥ 


বাংলা লোকসন্গীতের সংকটের স্বস্কপ ৩৯ 


ভাটিয়ালী সাধারণত শুৎগাঁধার দিয়েই ওঠানামা! করে, কিন্তু এখানে 
অবরোহণে কোমলগান্ধারের .আন্দোলন এনক্ অপরূপ মাধুর্য হুটি করেছে। 
ধটা এই অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য । 
উত্তরবঙ্গের ভাওযাইয়ার একট? সুষ্পষ্ট রূপ আছে। যেমন আব্বালউদ্দীন- 
গীত সেই বিখ্যাত গানটি £ 
ফান্দে পড়িয়া বগ! কান্দেরে 
ফান্দে পড়িয়! বগায় করে টানাটুনা 
আহারে কুঞ্চুরার স্ত। হৈল লোহার গুণারে.*"ইত্যা্দি ॥ 
একই পরিভাষ। হওয়া সত্বেও এবং কোচ-রাজবংশী সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়েও 
গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়] সবরের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য--সেই আঞ্চলিকভারই 
সাক্ষ্য বহন করে। টেপরেকর্ড-কর। প্রতিম। বড়ুয়ার কে একটি গান শুয্ুন £ 
'হস্তির কন্1 হত্ভির কন্যা। বামুনের নারী 
মাথায় নিয়। তামকলসী হন্যে সোনার ঝারি 
সখিও ও মোর হায় হস্তির কন্তারে-_ 
খানিকো। দয়! নাই মাহুতের লাগিয়া রে। 
ঠিক তেমনি আসামে উত্তর আসাম ও নিয় আসামের পার্থক্যটা! লক্ষণীয়। 
কামবপ জেলায় উত্তব আসামের বিরাগ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসে ওজাপালীর 
প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। আবার সীমান্তের ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়ার সাথে 
সসন্বয় সাধন কবেছে। উত্তবভারতের লোকসঙ্গীতে যাকে আমরা এককথায় 
বলি দেেহাতী গীত-_-তাতে বিহারী বা উত্তরভারতীয় বলে কিছু নেই, আছে 
ভোজপুরী, মৈথিলী, মগধী প্রভৃতি আঞ্চলিক নাম ও স্থরবৈশিষ্ট্য। 
এই যে আঞ্চলিকতা তার যূল নিয়ামক শক্তি কী? কতটা ভূ্রক্কতি, 
কতট1 সমাজব্যবস্থার স্তর, কতট! ৪1110 বা গোঠী- ব। জাতিগত তা 
পণ্ডিতদের আলোচ্য বিধয় ! তবে আমরা দেখছি এক একটি বিশেষ আদিম 
মানবগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এক একটি স্থুরের ঠাট গড়ে উঠেছে এবং আঞ্চলিকতার 
ধে এটাই প্রধান নিয়ামক শক্তি মে বিষয় সন্দেহ নেই। তার সাথে 
সমাজব্যবস্থার বিবর্তন এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে শ্রমব্যবস্থার রূপান্তরের 
প্রভাবও অনস্বীকার্য । কিন্তু সমাজ-রপাত্তরে শুধু সমন্বয় দেখলেই চলবে না, 
শ্রেণীবৈষম্যজাত সংঘাতটাও মেখানে একটি আসল কথ|| শুধু লোকসঙ্গীতের 
দর্শনে নয় হরেও তা অনুসন্ধান করতে হয়। অনেক সময় উপজাতীয় 9:০1 


৪০ লোকলঙ্গীত নমীক্ষা ; বাংল! ও আসাম 


এবং জীবনধর্মী স্থরেও নামস্তসমাজের রক্ষক ব্রাক্ষণ্যযার্দী হিনুরা তাদের 
আত্মসমর্পণকারী ভক্তিবাদী ভাবধারার সাথে স্থুরেরও এমন অনুপ্রবেশ 
ঘটিয়েছেন_যা। লোকসঙ্গীতের অক্কত্রিম রূপটিকে উজ্জল না করে মলিনই 
করেছে। যাহোক এখানে সে বিতর্কে ঢুকতে চাই না। 

এই আঞ্চলিকতার বিকাশ আমাদের দেশে সুস্থভাবে হয়নি। আমাদের 
দেশে পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকশিত হলে প্রত্যেক উপজাতি, খণ্ডজাতি, 
অধিজাতি প্রভৃতি যখন স্বকীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন যার ঘাঁর 
সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রা নিয়ে ভারতীয় লোকসঙ্গীতের যে বর্ণাঢ্য মণিহারটি গাথবে-_ 
আজকে আমর। হয়তে। তার রূপটি কল্পনাও করতে পারছি না। এই বন্ধনহীন 
বিকাশই লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যকে হাজারগুণ বিকশিত করে 
তুলবে। বহু হারিয়ে-যাওয়1 অপ্রচলিত স্থরকে আমর! খুঁজে পাব। 

সাব। ভারতে কৃষক আন্দোলনের সাথে সাথে লোকসংস্কৃতিব শীর্ণ নদীতে ষে 
নতুন জোয়ার ডেকেছিলো-_গণনাট্য আন্দোলনেব সংগঠক ও গীতিকাব হিমাবে 
তাতে আমিও সামান্য অংশ নিয়েছিলাম। দেখেছি কোটি কোটি কৃষক ও 
গবীব জনসাধাবণ তাপের বিচিত্র সংস্কৃতি ও সুরকে খুঁজে পেলে! নতুন সম্মানে ও 
মর্যাদায় । 

কিন্তু এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের কাছে তাব উল্টো! কথাও শুনতে হয়। তার] 
আঞ্চলিক স্বকীয়তায় ভীত। এরা সংস্কৃতিতে 'অখ গুভারতপন্থী?। 

'বাংলার লে।কশ্রুতি' গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য মহাশয় 
লিখছেন £ 

(১) “বিভিন্ন জাতি যদি নিজস্ব ম্বকীয়তা বিসর্জন ন! দিয়া স্বাধীনভাবে বাস 
করিতে থাকে, তখন লোকসংস্কৃতি কিংবা সমাজবিজ্ঞানের দিক হইতে তাহার 
কোনো মূল্য প্রকাশ পায় না।” 

(২) “ভারতবর্ষে নেগ্রিটো হইতে আরম করিয়া নডিক পর্যস্ত জাতি 
নিজন্ব স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা! করিতে পারে নাই--বরং তাহাদের নিজশ্ব বৈশিষ্ট্য 
বিসর্জন দিয়া এই বিপুল দেশের মধ্যে একাকাব হইয়! বাস ক রতেছে। যথার্থ 
লোকসংস্কৃতি এই পরিবেশেই বিকাশলাভ করিতে পারে ।” 

(৩) “বিভিন্ন জাতি একদেশে বাস করিয়াও যেখানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য 
বিসর্জন দেয় নাই, সেখানে কোনো সামগ্রিক সাংস্কৃতিক এঁফ্য গডিম়া উঠিতে 
পায়ে না।? 
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(8) "পৃথিবীর বছ জাতি নিজেদের স্বাতস্ত্রা রক্ষা করিবার চ্রস্ত প্রয়াসে 
নিজেদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করিয়! দিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারত এই পথে 
কোনোদিনই অগ্রসর হয় নাই।» 

এ বক্তব্য শুধু অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাপসিক নয়) এই বক্তব্য আজ 
লোকসঙ্গীতে বিকৃতির দর্শন হয়ে দাড়িয়েছে। এট সব বিকৃতিকারীরা সমস্ত 
আঞ্চলিকতাকে ভেঙে “হ্রের সর্বজনীনতা” প্রচার করেন। 


শ্াম্যতা ও গায়কা 


এই আঞ্চলিকত। থেকে লোকসঙ্গীতের গায়কীর উৎপত্তি। অঞ্চলগত 

ভঙ্গিট| বেওয়াজী জিনিম নম়। জীবনে একবার এক ছুলভ স্থযোগ ঘটেছিলো 
আলাউদ্দীন খা! সাহেবেব এক আলোচনা-আসরে উপস্থিত থাকবার । আলো- 
চনায় ষোগ দেবায় যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি ছিলাম সম্রদ্ধ নীধ 
€শ্রোতা। কিন্ত আমি জানতাম একেবারে গ্রামসঙ্গীতের হালচষা মাটিব ফুল 
শিকড ছড়িয়ে শাস্্ীয় সঙ্গীতের শিখবচূড়ায় আলাউদ্দীন খ'। যেমন উঠেছেন__ 
'ভারতে আব কোনো সংগীতগুরু পেভাবে পারেননি । কথায় কথায় তিনি 
লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গে এলেন। সমস্ত কথ! আমার হুবহু মনে নেই, তবে একটি 
কথ। তিনি বলেছিলেন যে, রাগসঙ্গীত ও লোকস্ঙ্গীতেব মধ্যেকার প্রধান পার্থক্য 
হলে] গায়কীর | দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে '£নি বললেন £ “আমার ছোটবেলাকাব 
শোনা একটি গান গাইছি £ নিরলে, কইও গিয়া বঞ্ধুয়ার লাগ পাইলে ।” খ" 
সাহেব যে অঞ্চলের-_ত্রিপুবা জেলার সেহ শঞ্চলটি হলো! শ্রীহট জেল্লাব আমাদের 
অঞ্চলেব সীমান্তবতী। মাত্র একটি খালের ব্যবধান। এ অঞ্চলের 
'লোকসঙ্গীতের গায়কী একই রকম। এই গানটি ছেটবেল| থেকে আমি« 
গেয়েছি। খ1 সাহেব গাইছিলেন £ 

“এগে। নিরলে, কইও দুঃখ বন্ধুয়ার লাগ প|ইলে 

আমার বন্ধু রঙ্গি চঙ্গি 

হাঁওরে বাদ্ধিয়াছ টঙ্গি 

তবু পরাণ ন। জুড়য়ে বাতাসে, গে! নিরলে ।” 

গ্রথমবার স্থানীয় ঢঙে মৌলিক ভাটিয়ালী স্থুরে গেয়ে ছিতীয়বার স্ব অঙ্থু্ 

(রেখে ঢঙ ও গায়কী বদলিয়ে প্রথম কলিটি আবার গাইলেন-বললেন £ “দেখলে 
তো শুনতে একেবারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতো | ভা্টিয়ালীই ঝি'ঝি' ট-খাঙ্াজের 


৪২ লোকসঙ্গীত নমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


রূপ নিলে।।” সঙ্গীতশাস্ত্রী পরলোকগত স্থরেশ চক্রবর্তী মহাশয় ভাটিয়ালীকে 
কসৌলী-ঝি'বিট বলে আখ্য। দিয়ে গেছেন। 

এই ঢঙ ও গায়কীকেই আমি বলি স্থরের গ্রাম্যত! ও আঞ্চলিকতা। 
আব্বালউদ্দীনের আত্মজীবনীতে আছে যে শচীন দেববর্ষণ তার কাছে 
ভাওয়াইয়া শিখতে চেয়েছিলেন-_কিন্তু পরে বলেন : “আপনার এই গলাভাঙ্গাট। 
আমার উঠছে না মোটেই |” শচীন দেব সত্যিকারের স্থরশিল্পী তাই তিনি 
ভাওয়াইয়া গাইতে আর যাননি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাওয়াইয়ার জাছুকর 
আব্বাসউদ্দীন কিন্তু বুঝতে পারলেন না যে সত্যিকারের ভাটিয়ালী তার গলায় 
খেলে না মোটেই। শ্রদ্ধেয় কবি জসিমুদ্দীন আমাকে বলেছিলেন--“অনেক 
চেষ্টা করে দেখেছি কিন্তু ভাটিয়ালীর বিশেষ খোঁচ ও ভাজগুলি আব্বানের 
গলায় ওঠে না” কিন্তু কবি জসিমুদ্দীনও কিন্তু এর কারণগুলো বুঝতে 
পারেননি | ইদানীং আব্বাসউদ্দীনের ভাটিয়ালী গানের একটি লং প্লে রেকর্ড 
বেরিয়েছে । অধিকাংশ গানই কবি জসিমুদ্দীনের রচনা । আববাসউদ্দীন, 
ভাটিয়ালীর উপর এমন ট্টামরোলার চালিয়েছেন যে, গানগুলি শুনলে কাদতে 
ইচ্ছে করে--একজন এমন ভালে! শিল্পী কি করে তার সীমানার বাইরে যেতে 
গিয়ে ভাটিয়ালীর পালটিকে ছি'ডে টুকরো টুকরো। করেছেন। কবি জঙিমুদ্দীনই 
বা কি করে তাতে সায় দিলেন। কিন্তু শচীন দেববর্মণ সংযম দেখিয়েছেন, কারণ' 
এ বিষয়ে তিনি মচেতন। যাক, তাঁতে আমার বক্তবা--ম্থুরের আঞ্চলিকতা'ই 
প্রমাণিত হয়। 

ধার! দীর্ঘকাল কলকাতাবাসী কিংবা! যাদের ক রেওয়াজী মহ্ণতায় 
শ।নানো, তারা যে অঞ্চলেরই হোন লোনঙ্গীতের ঢওটি প্রকাশ করতে পারেন 
না। কিছুদিন আগে নু. . স. প্রকাশিত লং প্লে রেকর্ড 0 90:88 01 
13908%1+ নিশ্চয়ই শুনেছেন । সেখান থেকে ছুটি গানের উদ্দাহরণ দেব। একটি: 
গান গ্রাতিম। বন্দ্োপাধ্যায়ের গাওয়া, অন্যটি ধনঞ্যয় ভট্টাচার্যের গাওয়া । 
বাংল। দেশের এই ছুটি স্থরেল৷ রেওয়াঙ্গী ক স্থদীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের মুগ্ধ 
করে এসেছে, এ বিষয় দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু সেজন্য কি লোকসঙ্গীতও 
তার! ভালো গাইবেন? প্রতিম। দেবী গেয়েছেন ং 

বন্ধু সময় জানে ন। 
অসময়ে বাজাও বাশী মন তে। মানে না। 
নুমার্জিত গলায় এমন চিন্ধণ অলম্বরণ লোকসঙ্গীতে পাই না । লোকসঙ্গীতেঞ্ড 
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অলঙ্করণ আছে, কিন্ত গ্রাম্য মেয়ের পায়ের মল, গলার কামরাঙা মালার সাথে 
প্রতিম! দেবীর গলার নেকলেস একদম মানায় না। সেই গানের অস্তরায় ; 

এক প্রহর রাত্রে যাইও বন্ধু 

বাশীতে দাও টান 

ওগে। ঘরে আছে কুলনারী উড়াইল। পরাণরে বন্ধু। 
এখানে 'বীশীতে দাও টান গাইতে এমন ঠুংরীর কাজ করেছেন যে সমস্ত 

গানটাই অত্যন্ত পবিশীলিত মনে হয়। ঠিক তেমনি ধনঞ্যয়বাবু যখন গাঁন ঃ 

| গুরু কই রইলা ও বাচি না পরানে 

দিল দরিয়ায় ঢেউ উইঠ্যাছে 

পাড়ি দেই কেমনে গুরু | 
তখন একটি বিদগ্ধ কের পালিসে লোকসঙ্গীতের সহজাত আঞ্চলিক ভঙ্গিকে 
পরিমাজিত করে একটি “ভদ্র রূপ দেওয়া হয়। তাহলে লতা মুঙ্গেশকরের “ফান্দে 
পড়িয়া বগ। কান্দে রে গাওয়ার পর আব্বাসউদ্দীনের রেকর্তটি ভেঙে ফেলতে 
হয। অথচ অনস্তবালা বৈষবী, ললিত দেবী এদের আজও আমরা তুলতে 
পাবি না কেন? রেকর্ড কোম্পানি 'ন্টারধিল্লী'দেব দিয়েই এখন “ফোকসং, 
গাওয়াবার সিদ্ধান্ত মিয়েছেন-_-কাবণ সেই লেবেলেই অর্থসমাগম বেশি । 

আকাশবাণীব ভূমিকা আরও মারাত্মক, কারণ নিত্যনতুন বেতারী 

লোকসংগীত ও সংগীতজ্ঞ তাঁরা হাজির করছেন যাদের অধিকাংশ আজন্ম 
জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে মানুষ হয়েছেন এবং কোনো শিক্ষকের 
কাছে গান খিখেছেন। তাদের গলায় খাটি ভঙ্গিটি পাব কি করে? এদের 
মধ্যে কয়েকজন আছেন ধার নিজেদের অঞ্চলে মানুষ হয়েছেন এবং সাধারণ 
লোকগায়কদের গান শুনে শিখেছেন। তারা এখন কলকাতায় থাকলেও 
তাদের আর্জত ক$ হারাননি। ঘযর্দিও কেউ কেউ “কমাশিয়াল সাফল্যের 
খাতিরে এবং হুললোডী শোতার তাগিদে এবং নগরীর বিদগ্ধ পরিবেশে তাদের 
মেঠো গল] হারিয়ে ফেলেছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ কোনো অঞ্চলের গান 
মোটামুটি ভালে! গান, কিন্তু অন্য অঞ্চলের গান গাইতে গিয়ে হান্তকর ব্যাপার 
করেন। পূর্ববঙ্গের টঙটি হয়তো! তার গলায় ওঠে কিন্তু তিনি উত্তরবঙ্গের 
ভাওয়াইয়া গাইতে গিয়ে ও ভার ঢঙ গলায় তুলতে গিয়ে 'প্যারোডি' করে 
ছাড়েন। সেসময় বিশেষ সহঙ্গাত ম্বতশ্দৃর্ত ঢঙটি এক অসহা ম্যানারিজম-এ, 
পরিণত হয়। 


৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আমাষ 


রেডিওতে গলা শুনলেই বলতে পারি “গ্রাম্য” গলা ন। 'শহুরে' গল1। সবরের 
এই গ্রামাতা লোকমঙ্গীতের মুখ্য কথা । কোনে। গুরুর কাছে বসে তা আয়ত 
করা যায় না। চাই গ্রাম্যত্ীবর্ের সাথে 12670608701 রবীন্দ্রঙ্গীত, 
রাগসঙ্গীত গুরুমুখী--শহরের শিক্ষকের কাছে বসে রেওয়াজ করলে আয়ত্ত কর! 
যায়-_কিন্ত লোকসঙ্গীত গুরুমুখী নয়। তাকে আয়ত্ত করতে হলে জনজীবনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য গুয়োজন। তা থেকে আসে গলায় গ্রাম্যতা। শ্রমজীবী 
জনতার ছুঃখ ও সংগ্রামে একাত্মতা থেকেই আসে স্থরের আকৃতি ও আতি। 
এই আতি আনতে যখন অনেকে কাদো-কাদে] স্থরে গান করেন। তখন না হেসে 
থাকতে পারি না। 

সংগীত সমালোচক স্থপগ্ডিত শাঙ্গদেব মহাশয় দেশ পত্রিকায় “গানের 
আসরে” একবার লেকসঙ্গীতের সংকট মন্বন্ধে আমার এক চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে 
মতৈক্য প্রকাশ করেন। কিন্তু সেইসঙ্গে লোকনঙ্গীতের পরিবেশনা সম্পর্কে 
যে মত উপস্থিত করেন ছু:খের বিষয় আমি তা সমর্থন করতে পারি ন|। 
তিনি বলেছিলেন “লোকসংগীত-যা আমর! শুনি--ত। কিভাবে পরিবেশিত 
হবে? একেবারে উৎপত্তিস্থল যেভাবে গাওয়! হয় সেইভাবে, না৷ একটু 
পরিমাজিত আকারে? এক্ষেত্রে হয়ত নিতাস্ত রক্ষণশীল ব্যক্তির সঙ্গে লেখকের 
মতের মিল হবে ন। | অলঙ্কারশাস্ত্রে বলে গ্রাম্যতা একট! দোষ। অনেক সময় 
লোকসঙ্গীতে এই গ্রাম্যতার আতিশধ্য থাকে। খাটি গ্রামীণ পরিবেশে ধার] 
গান শুনেছেন, তারা জানেন অনেকের মধ্যেই নানারকম 'ম্যানারিজম” আছে-_ 
সে উচ্চারণেও হতে পাবে অথবা গাইবার ভঙ্গিতে হতে পারে। এটাকে 
ধোষই বলতে হবে এবং গ্রামীণ গীতিতেও গ্রাম্যতাদোষ বহুল পরিমাণে থাকে। 
এটাকেও যদ কেউ লোকসঙ্গীতের একট। যথার্থ রূপ বলে ধরে নেন, তাহলে 
অন্থমান ভূল হবে। এটুকুকে একটু শুধরে নিতেই হবে রসিকসমাজে পরি- 
বেশনের খাতিরে । এর জন্য লোকসঙ্গীতে বিকৃতি ঘটবার সম্ভাবনা নেই। 
বল! বাহুল্য এটি সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে, কেনন। স্বাধীনতার স্থঘোগ 
এতে সামান্ত। নিতান্ত অ।দিম লোকসঙ্গীত তাদের কাজে লাগতে পারে ধার! 
একেবারে থিয়োরেটিকাল দিক থেকে কাজ করেন; কিন্তু শিল্পের জগতে একটু 
মার্জনা করে ন। নিলে চলে না--খুব সামান্তভাবে হলেও এট! কর আবশ্তক 
হয়ে পড়ে ।” 

শাঙ্গদেষ অনেক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেও ফেটুকু অসাবধানী 
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উক্তি করেছেন তার হৃধোগ দিয়ে পগ্রামাতা” পরিত্যাগ কয়ে সচেতন 
0180180015-এর ভেজাল ব্যবসায়ীরা-_আঞ্চলিক ভঙ্গিকে (যা তাদের 
কঠে অসাধ্য ) আয়ত্ত করার অপারগতাকে শিল্পের জগতে পরিমার্জন! 
বলে চালিয়ে নিতে পারেন। এখানে প্রশ্ন, পরিমার্জনা করার অধিকারী কারা ? 
যে রসিকসমাজে পরিবেশনের কথা বলছেন, সেই রসিকসমাজটিই বা কার।? 
অলঙ্কারশাস্ত্র কোন্‌ গ্রাম্যতাকে দোষাবহ বলেছে অন্তত লোকদঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
আমি তা জানি না, বুঝতেও পারছি না। শত শত লোকসঙ্গীত গায়ককে 
“একেবার উৎপত্তিস্থলে” দেখেছি ষারের মতে। গাইতে পারি না বলে আমাব 
আফসোসের অস্ত নেই ; গ্রামে গান গাইলেই সবাই গায়ক বলে স্বীরুত হয় না। 
দেখানেও রসিকসমাজ আছে-_সেখানেও গ্রহণ-বর্জন আছে। জনসাধারণই এই 
গ্রহণ-বর্জনের মালিক | কাজেই ধার! গায়েন, বায়েন, ওজা।, ইত্যা্ি বলে গ্রাম্য- 
সমাজে গৃহীত--তারাই সত্যিকারের প্রতিনিধি । এদের কগে যে গ্রাম্যতা আমি 
তারই কখা বলছি। এর মধ্যে কোনো ম্যানারি দম নেই--বরং ম্যানারিজমট1 ঘটে 
শহরের লোকসংগীত গায়কদের--ধ1] আসে গ্রামা ভঙ্গ নকল করার অপচেষ্টা 
থেকে। জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কলকাতার আধুনিক রসিকসমাজে 
পরিবেশনের খাতিরে চোখের সামনে কত লোকশিশল্লীব অকানমৃত্যু দেখলাম আর 
অসহায়ভাবে দেখছি লোকসঙ্গীতের উপর নিষ্করুণ অস্কোপচার | শাঙ্গদেব যদি 
ভাবেন আমি নিতান্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি, তবে আমি নাচার। গ্রাম্য শিল্পী কিন্ত 
রক্ষণশীল নয়। একই গান একই অঞ্চলের এক এক শিল্পীকে নিজের শ্বকীয় ঢঙে 
উপস্থিত করতে দেখেছি। স্থরেব রক্ষণশীলত1 ও ভাবের গতিশীলতা হলো 
লোকলঙ্গীতের রূপান্তরের রূপরেখা । কিন্তু স্বরের এই রক্ষণশীলত1 বলতে 
অপরিবর্তনীয়ত! বোঝায় নাঁ। শাস্তীয় সঙ্গীতের উৎপতিস্থল যেমন লোকসঙ্গীত, 
তেমনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সর্বভারতীয় রূপটিও লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিক রূপকে 
কখনও কথনও প্রভাবান্বিত করেছে । অর্থাৎ এব্যাপারে কোনে! 0006 জা৪স 
[০৪8 নেই। গ্রামের শিল্পীর কানেও বিভিন্ন স্থুর ভেসে আনে । সার্থক 
শিল্পীর হাতে যখন সমন্বয় ঘটে--তখন জনসাধারণ তা গ্রহণ করে নেয়। 
একটি গানে ভাটিয়ালীর় সাথে তৃপালীর হ্ন্দর সংমিশ্রণ লক্ষণীয়--যদিও চঙটা 
পুরো ভাটিয়ালী রকমে গেছে । 
( আমি) কেমনে জানিব গো ও গুরু 
কার যনে কি? 
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আমি যার লাগিয়া! আইলাম ভবে 
সে দিল ফাকি। 
কার মনে কি।- 
আমি দেশবিদেশ ভ্রমণ করি; 
মনের মানুষ তালাম করি। 
পাই না দেখিতে 
আমি সমছু:খের ছুঃখী পেলে গো-_. 
আমি হৈতাম তার সাধী-_ 
কার মনে কি? 
এমনি পূর্ববজেব কোনো! কোনে। লোকসঙ্গীতে ভীমপলশ্রী, দেশ প্রভৃতি 
বাগের সুস্পষ্ট গ্রভাব পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমন্বয়টারও একট] পদ্ধতি আছে 
যা জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতায় কোনে! একক সঙ্গীত প্রতিভার 8£09:17092% 
দিঘে ঘটানো যায় না । কোনে! কোনে। সময় স্থুরে 9891171906-এর অনুপ্রবেশ 
পল্লীসঙ্গীতে ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে অতীতে । কিন্ত আজ তা একচেটিয়! 
কবলিত গণমাধ্যম--বেতার, চলচ্চিত্র, রেকর্ড ইত্যার্দি-_সহযোগে অত্যন্ত 
সংগঠিত ও সচেতনভাবে কর! হচ্ছে। বাজারের জন্য পণ্যস্থট্টির মতোই এ হলো! 
170700806060 101: ৪00 এবং এর আক্রমণট1 আজ আমাদের সামনে ভয়াবৃহ 
হযে দেখা দিয়েছে। 


[00105180018 ও লোকসঙ্গীত 

লোকসঙ্গীতে গলার গ্রাম্যতা বা! একটি বিশেষ 109] 08811/5-র কথা 
বলেছি--যা ঘরে বলে রেওয়াজ করে আগ্মত করা যায় না। এবার আর একটি 
বিশেষত্তের কথা বলবো । 

অনেকদিন আগে ঘখন প্রথম কলকাতায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী লশ্মেলনে 
গান গাইতে আমি তখন একদিন একজন সংগীতজ্ঞ আমার কাঁছ থেকে একটি 
পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীত স্বরলিপিবন্ধ করতে আসেন। আমি একটি ভাটিয়ালী 
গাইছিলাম। কিন্ত তিনি স্বরলিপি করতে গিয়ে ভীষণ ফ্াঁপরে পড়েন আমাকে 
নিয়ে। বার বার আমাকে ম্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন "আপনি বিস্ত আগের বার 
থে রকম গাইছিলেন এবার ঠিক সেরকম গাইছেন না” কিন্ত আমি আমার 
ভূল ঠিক বুঝতে পারছিলাম না! । পরে সঙ্গীতজ্ঞ ভত্রলোক একরকম হাল ছেড়ে 
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দিলেন। জে লময় আমি ভীষণ লজ্জিত হয়েছিলাম সঙ্গীতবিজ্ঞান সম্পর্কে 
আমার অজ্ঞত] ধর। পড়ে যাওয়ায় । অনেকদিন পরে বুঝলাম, প্রাচীন গ্রীক 
্বার্শানক যেমন বলেছিলে এক নদীতে একজন দুবার নান করে না, ঠিক সে 
ভাবে বল! যায় একজন লোকসঙ্গীত-গাইয়ে একই গান ছুবার একই ভাবে 
"গান না। কেউ হয়ত বলবেন একজন খেয়াল-গাইয়ে বা ঠুরী-গাইয়েও একই 
গান একইভাবে ছুবার গান না, 107051%9002-টাই তার আসল বাহাছুরী। 
কিন্ত তফাতটা হলো, ক্ল্যাদিকাল-গাইয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে 107010%189 কবেন 
ম্বার লোৌকসঙ্গীত-গাইয়ে এ ব্যাপারে অচেতন । অথচ তাৰ মূল [4000] 1009:08] 
£2009 ব। ঠাটের ভেতবেই সেটা কবেন। 

(90769 11102009010, তাঁব বিখ্যাত বই 16180) 800 [১09$-ত 
প্রাচীন লোকগীতিকাবদেব 'মুহূর্তেব অনুপ্রেরণায় উত্তাবনের ব1 [8]1১00 
11000105%198107-এর দৃষ্টাস্ত সহ বিশদ আলোচনা কবেছেন। তিনি বলেছেন 
410%9য 10011996191 1] &2 8]1]] 2৮ 91] ৪185৭ 11000101998) ৭০ 61186 1)9 
-080006 19016 & 30106 ৮109 0৬9৮ 11) 85906] 0009 88000 010) **?? 

আমাদেব দেশেও আমি সে রকম বহু কবিয়াল বা স্বভাব লৌককবিদেব 
গাইতে গিয়ে অন্গ্রাণিত হয়ে আসরে দাড়িয়ে কাব্যবচনা করতে দেখেছি এবং 
গায়কদের মুখেও বিশেষ কোনো উৎলবের জনসমাবেশে উন্মাদনার মূহুর্তে এই 
ধরনের উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া দেখেছি । আসামের বিহু উৎদবে গ্রাম্য গায়কদেব 
স্বরে ও রচনায় এই প্রক্রিয়! এখনও দেখ! যায়। অথচ ক্ষরের 11610310 7১85667, 
এ যতই নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করুক, তা কিন্তু বির স] জা! মা পা ণা এই পঞ্চ- 
স্বরের ওঁডব জাতীয় ঠাটের কাঠামে। ও বিহ্র বিশেষ ঢঙটির মধ্যেই থাকে। 
এই উদ্ভাবন বা 101001051886100 কিন্তু একটা ০011996153 0:696100 ব1 যৌথ 
স্থা্ট। যৌথ চেতনার বিশেষ একটি অনুপ্রাণিত মুহূর্তে জনগণের কোনে শিল্পী 
প্রতিভা এটি করেন। আর্জকাল কলকাতায় একদল স্থুরকার ও রচয়িতা আছেন 
ধাবা রেকর্ড কোম্পানির ও আকাশবাণীর ছত্রছায়ায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় লোক- 
সঙ্গীতের কারখানা খুলেছেন ও 0020009701811860 লোকগীতি সেখানে 
উৎপাদন করছেন। এই সমস্তার সবচেয়ে উ্যাজিক দিকটা] হলো1-কলকাতায় 
অধিকাংশ সন্গীতশান্ত্রী ও রবীন্ত্রপ্দীতজ্ঞ এই ভেজাল ব্যবসায়ের ্বরূপটা 
বুঝতে পারেন ন|। তাদের এই অজতার হুযোগে গ্রহরীহীন গ্রাম্যগীতির এই 
82087186 ব্যবসায় আরও সহজ হয়ে উঠেছে। 


৪৮ লোকগঙ্জীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসা 


অগ্যদিকে ধারা শহয়ের কোনে! গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেন এরং স্বরলিপি 
করে তা ধরতে চান তারা লোকসঙ্গীতের এই শ্বাধীনতাঁর কথা জানেন না-_- 
যার নাম 1002:05188)00 7; একমাত্র গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থেকেই সেই 
গায়কীর স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। ম্বরলিপিসই যেসব লোকমন্গীতের বই 
বের হচ্ছে সেগুলিকে নির্ভর করে কোনোদিনই লোকসঙ্গীতের খাঁটি রূপ পাওয়া 
যেতে পারে না। গবেষকদের ত। সাহাধ্য করতে পারে মাজ্র। 


মিউজিক, ছন্দ ও তাল 


আর মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করে এই আলোচন| শেষ করবো]। সেটি হলো 
লোকসঙ্গীতে মিউজিক ও তালের হল্পোড়ী দৌরাত্ম্য এবং ছন্দের শ্েচ্চাচার। 
গ্লোকসঙ্গীত বিকৃতির এটি আর একটি নমুন]। 

যৌথ শ্রমগ্রক্রিয়! থেকেই ছন্দ ও নুরের উৎপত্তি। শ্রমধ্বনিই কালক্রমে 
ছুটি থেকে তিনটি ব৷ চারটি স্বরে বিস্তারিত হয়ে সঙ্গীতে বিকাশ লাভ করে। 
ছন্দেরও বিকাশ শ্রমজীবনের ছন্দ থেকে । আজও নৌকাবাইচ ছাদপেটা 
ইত্যাদিতে তার সাক্ষ্য মেলে। যৌথজীবনের সাথেই নৃত্যগীত ও সঙ্গীত 
অবিচ্ছেগ্কভাবে ছিল। আজও বহু লোকসংগীত নৃত্যসম্বলিত। আদিবাসীদের 
মধ্ো দেখেছি তার গান গাওয়ার সময় না নেচে পারে না, আবার নাচের সময় ' 
ন। গেয়ে পারে না । এটা শ্বত:স্কুর্ত ঘটনা । আর্দিবাঁসী কেন, আমাদের বর্তমান 
গ্রাম্য জীবনেও অধিকাংশ সময়েই দেহসধশালন ছাড়া লোকসঙ্গীত করতে দেখ! 
যায় না। কিন্তু শহবের গায়করা যখন মাইকের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসেন তখন 
কোনো নৃত্যসম্থলিত গানকে তিনি যেভাবে উপস্থিত করেন তাতে দেহভঙ্গিমার 
ন্নযোগ নেই। কিন্তু গাঁয়কের মানসপটে মূল গানের ছবিটা যদি পরিষ্কার থাকে 
তবে সেই প্রাণশক্তি আনবার জন্য মূল ছন্দকে বলি দিয়ে 'রক-এন-রোল' জাতীয় 
ছন্দে তাকে ফেলতে চেষ্টা করবেন না । একদিকে ছন্দপ্রধান বাউল গান ফেমন 
শহরের আড়ষ্ট গাইয়েদের গলায় এবং তবলার তালে পড়ে ভগ্ন পায়ে চলতে থাকে, 
তেমনি ছন্সহীন ভাটিয়ালীকে তার্দের গলায় ও তবলার রেলায় পড়ে প্রাণ 
হারাতে হচ্ছে। ৩মাত্রা ও ৪ মাত্রার টানাপোড়েনেই পৃথিবীর সব তাল। 
কিন্ত তথাঁপি এত বৈচিত্র্য কিসে? বিশেষত ছদে' ও চলনে। বিশেষ 
লোবসঙ্গীতের বিশেষ চলন আছে। যেমন অধিকাংশ লোকপঙ্গীতেরই 
চলনটা আড়া। 


বাংলা দোকলঙ্গীতের সংকটের স্বরূপ ৪৪ 


এখানেই আসে লৌকিক বাস্বস্ত্রগুলির কথা । আজকাল তা হৃপ্রাপ্য হয়ে 
পড়েছে । এই মহানগরীতে সাধারণভাবে ভালে! সেতারী অনেক পাবেন, কিন্ত 
ভালে! দোতার! বাঁজিয়ে পাওয়া দুষ্কর । অথচ দোতারা ছাড়া বাংল! লোক- 
সঙ্গীতের কথ] ভাব] যায় না। প্রত্যেক দেশে এবং অঞ্চলে তার নিজস্ব বাস্যন্ত্ 
নানা রকমের আছে। এগুলির বিবর্তন আমাদের সঙ্গীতের ইতিছামে এক 
বিশ্যয়কর অধ্যায়। এ শুধু গানে 'আ্যাকম্পেনিমেন্ট” ভাবা ঠিক নয়। এক 
একটি যন্ত্র এক এক প্রকারের মূড বা মেজাজ সৃটি করে। পূর্ববঙ্গের 'লাউয়া, 
বা একতারা যঞ্জের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একতারা যন্ত্রের পার্থক্য আছে। পূর্বের 
দোতারার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের দোতারার পার্থক্যও লক্ষণীয় । এ সবই বিশেষ 
স্থরের প্রকৃতির সাথে সম্বন্বযুক্ত। কিন্ত আজকের গায়করা অধিকাংশই সেসব 
লৌকিক বাচ্যষস্ত্র পরিত্যাগ করে হারমনিয়াম ও তবলা'র আশ্রয় নিয়েছেন । 
লোকসঙ্গীতের পক্ষে এ ছুটোই বিসংবাদী যন্ত্র। লোকসঙ্গতের শ্রুতিকে নষ্ট 
করছে হারমনিয়াম ও ছন্দকে মার্জিত করছে তবলা। ঢোল ও ঢোলকের 
মেজাজ তবলায় পাওয়া যায় না। শুধু একটি একতার! হাতে নিয়ে গাইলে 
কোনো কোনে। লোকসঙ্গীতের যে আমেজ পাওয়। যায় অন্য হন হাজির করলে 
তা নষ্ট হয়ে যায়। দেশী বিদেশী অত্যধিক যঙ্ত্রের যন্ত্রণায় আজ আমাদের সঙ্গীত 
পীড়িত, ক ক্রমশই গৌণ হয়ে পড়ছে। অর্কেস্ট্রেশনের অবৈধ প্রণয়ে লোকসঙ্গীত 
চরিত্রহীন হয়ে পডছে। আর একটি ব্যাপার আপনারা লক্ষ্য করেছেন। 
আজকাল কোরামে লোকসঙ্গীত গাওয়া! হচ্ছে । কোনে! কোনে যৌথক্রিয়াযুলক 
গান আছে যা! দলবদ্ধভাবে গাওয়। হলে ভালো। কিন্তু যেগুলি একক গীত তা৷ 
দলবন্ধভাবে গাইতে গেলে মূল সেন্টিমেন্ট নষ্ট হয়ে যায়। ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়। 
দি কোরাসে ফেলা যায় তবে আর কিছুই থাকে না। 


উপসংহার 


আমার্দের লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক বিকৃতির প্রধান কয়েকটি রূপ 
আলোচনা করলাম। বিকৃতির আরও অন্যান্ত দিক আছে। বিশেষত 
পদ্দরচনার ব্যাপারে পরভাষাকে সংস্কার করে যে ভভ্্রূপ দেওয়া হচ্ছে তা, 
কিংবা পরিচ্ছদের মাঝে মাঝে যে ইচ্ছাকত চাষাড়ে পোশাক পরানো হচ্ছে-- 
তা আলোচন। না৷ করলে আমার বক্তব্য অসম্পুর্ণ থেকে যাবে। কিন্ত তথাপি 
আজ শুধু স্থরের দিকটাই আমার জ্ঞান-বুদ্ধিমতো৷ আলোচন করপাম। মুলত 


৫? লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আলাম 


লোকসঙ্গীতের পদরচযিত। স্থরকার ও গায়ক একই ব্যক্তি। তাদের বিচ্ছিন্ন 
করে দেখা! যায় না। কিন্তু আজ আকাশবাণী ও গ্রামোফোন কোম্পানীর 
দৌলতে শহরের কিছু ৪0901911597 পদরচয়িত। উৎপাদিত হয়েছেন, যাদের 
স্বরূপ উদঘার্টিত কর! গ্রয়োজন। 

ব্যক্তিগতভাবে কোনে! বিশেষ শিল্পী বা বচয়িতাকে সামনে বেখে আমি কথা 
বলছি না। আক্রমণটা আজ আসছে একচেটিয়া-করায়ত গণমাধ্যম মারফৎ। 
অন্যদিকে গণচেতনা যেখানে গণঅত্যুত্থানে পৌছেছে, সেখানে মুমূর্তু ধনিকশ্রেণীর 
হাতে সংস্কৃতির গণমাধ্যমগ্ডুলি গণসংস্কৃতিব বিকৃতিব জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা 
চালাচ্ছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসাধারণের বিশেষ কবে তরুণশ্রেণীর 
সাংস্কৃতিক রুচিকে তার] অন্তত সাময়িকভাবে নষ্ট কবে দিতে সমর্থ হয়েছে। 
লোকদক্গীত লেভাবেই আক্রান্ত। তবে আমাদেব বিচ্ছিন্নতা-বিলাসী শিক্ষিত 
শ্রেণী, যাদের প্রত্যেকের শিরায় শিরায় সামন্ত ও ক্ষুদে সামন্তশ্রেণীর রন্তু 
প্রবহমান, লোকসঙ্গীতের অষ্টা নিঃস্ব জনসাধাবণের সঙ্গে যাদ্দেব যোগস্থ্জ নেই__ 
তাদের অজ্ঞতা লোকসঙ্গীতের সংকটকে আরও তীব্র কবে তুলেছে। এর বিরুদ্ধে 
আমার্দের সঙ্ঘবন্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। 


'সঙ্গীত সংসদ'-এ উপস্থাপিত আলোচনাকে ভিত্তি করে লিখিত 


পলীসমাজের সঙ্গীত ও সংঘাত 


দীর্ঘদিন চীনে থাকাকালীন সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত শুনবার 
সুযোগ ঘটেছিল । চীন-প্রবাসের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে গ্রামাঞ্চলে । সেজন্ত 
'কেবল শহরের অনুষ্ঠানগুলিতেই নয়, গ্রামাঞ্চলের ঘনিষ্ঠ পরিবেশে সেখানকার 
লোকসঙ্গীত ও ধারাবাহী লৌকিক অপেরা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ও দেশের 
প্রাচীন এতিহাবাহী লোকগীতি ও অপেরাব গান শুনবার সময় আমার যে 
জিনিসটি বিশেষ করে মনে লেগেছিল, সেটি হল চীনাদের লোকসংস্কৃতির 
উহঙগাগতিকতা ও সামাজিক অন্থায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাঁদমুখিনতা। রাশিয়া বা 
ইযোবোপের যেসব লোকসঙ্গীত আমব। বিভিন্ন লেখকের লেখা মাবফত দেখতে 
পাই দেখানেও দেখি বস্তবা্দী জীবনমুখিতার প্রাধান্য । শোষকশ্রেণীব ভাবাদর্শের 
সঙ্গে সংঘাতই লোকমঙ্গীতের বিচার ও বিকাশের যূল চালিকা -শক্তি। কিন্ত 
এদেশের, বিশেষত বাংলা লোঁকসঙ্গীত-_জীবন-বিমুখী অধ্যাত্মবারদের ছারা এমন 
আচ্ছন্ন কেন? 

আমাদের কোঁনে। কোনে তত্ববিদ হয়ত তার কারণ দেখাতে পুগিয়ে বলবেন 
আমর] “অন্তমু্খী”, 'অধ্যাত্মবাদী'-_আর অন্যান্য দেশ হল 'বহির্বী” “বস্তবাদী” ; 
আমরা ধর্মপ্রাণ-__অন্যর1 “সেকুলার ইত্যার্দি। তবে কি এদেশে অত্যাচারী 
জমিদার, মহাজন, রাজ্রাজড়া ছিল না? ন1, শোষণ নিপীড়নের একটান! ঘা 
খেয়ে খেয়ে ওর! ভাগ্যেব কাছে অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর ভাববাদী দর্শনের কাছে 
এমনি আত্মনিব্দেন করেছে যে প্রতিবাদের ভাষ! তার! হারিয়ে ফেলেছিল? 
না, ধার! সংগ্রহকারী বা! বিশেষজ্ঞ গবেষক বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাদের দৃষ্টিকে 
ভাব্বাদে এমনি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তারা আমাদের লোকসঙ্গীতের 
ধুলোমাখা পরশপাথর ফেলে হ্থুডিই কুড়িয়েছেন বেশি? বিষয়টা একটু বিশদ 
আলোচনার দাবি রাখে । 


ভারতের সমাজগব্যবস্থার অস্তহন্দ ও তার মানসিক প্রতিফলন 

শ্রেণীসমাজে দারিঙ্রযের গর্ভেই লোকসঙ্গীতের জন্ম । অন্যান্য দেশে যেমন 
আমাদের দেশেও দারিদ্র্য) শোষণ ও শাসন ছিল এবং আছে। কিন্তু সমাজ- 
বিকাশে ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি ছিল, যেজন্য তার ভাবাদর্শে ভাববাদের 
প্রাধান্ত ভারতের শোধিত সমাজের লোকায়ত দৃষ্টিকে অনেকখানি আচ্ছন্ন 


৫২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা! ও আসাম 


করতে সমর্থ হয়েছিল। এবিষয়ে এতিহাপিক বস্তবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার মূল্যবান গ্রন্থ 'লোকায়ত'তে বিশদ 
আলোচনায় বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় চিন্তার ছুটি পরম্পর-বিপরীত 
ধারা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ; “ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেন ছুটি 
স্পষ্ট ধার! ন্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একদিকে অধ্যাত্মবাদের' 
মহিমামুখর শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি । অপরদিকে প্রাকৃ-আধ্যাত্মবান্দের এবং অতএব 
প্রাকৃবিভক্ত পর্যায়ের ম্মারক-বহুল গণসংস্কৃতি। দ্বিতীয়টি লোকেযু আয়ত এবং 
সেই অর্থে লোকায়ত।, লোকসংস্কৃতি দ্বিতীয় ধারাটিরই অন্তর্গত। গণ- 
'স্বৃতির নামাস্তর হিসাবে লোকায়ত শব্দটি ব্রাঙ্গণ্যনীতির প্রচারকদের কাছে, 
গালিগালাজের সামিল হয়ে দীড়িয়েছিল। লোকায়ত দর্শন ও চিন্তাকে অবদমন 
করার জন্ত যে সংঘবদ্ধ প্রচার পুরাণকারেরা করেছিলেন এবং কঠিন মন্ত্রাসী 
বিধানের ব্যবস্থা! দিয়েছিলেন তা আমাদের দৃষ্টিকোণে না রাখলে আমর আজ 
আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির এতিহাসিক বিষ্লেষণে ব্যর্থ হব। 
আমর! সাধারণত যেসব লোকসঙ্গীত ক'রে থাকি, কিংবা ষ! আমাদের 
আলোচনায় সাধারণত উদ্ধৃত হয়ে থাকে তা কালগতভাবে ছু-শতাব্বীর পরিধি 
অতিক্রম করে যায়নি। এই কালটায় ভারতের সমাজব্যবস্থার কি প্রকৃতি 
ছিল তা জানতে হলে আমাদের কাল মার্কসের এতিহামিক লেখার দিকেই 
চোখ ফেরাতে হুবে। ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্থাণু, আত্মমুখী গ্রাম্যসমাজের' 
স্বায়িত্বের শক্তি ও অন্যদিকে তার দুর্বলতার কথা৷ বলতে গিয়ে মার্কস বলেন £ 
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থে অতীত গ্রাম-সমবায়গুলি একদিন ছিল লোকশক্কির ঘ'টি-_উৎপাদন- 
পদ্ধতির কোনে! মৌলিক পরিবর্তন ন৷ হওয়াতে ক্রমশ তার প্রগতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ 
হয়ে যায় এবং শাসকশ্রেণীর গ্রতিক্রিয়াশীল ব্রাক্ষপ্যবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছুভে 
খাকে। এই অচলায়তন গ্রাম্যসমাজেরই বনিয়াদের উপর ভাবগত উপরিসৌধে 
ণানাপ্রকারের জীবনবিরোধী তত্ব ও চিস্তা দানা বেঁধেছিল। আমাদের লোক- 
সঙ্গীতেও তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের অচলায়তনকে প্রথম আখাত করেছিল ব্রিটিশ 
শাসন। তাই কাল”মার্কস ব্রিটিশের নৃুশংসতম ধ্বংসলীলার কঠোর নিঙ্গ। করেও 
ভাবতেব এই সনাতন সমাজকে ভাঙার ব্যাপারে “90902080100$ $001] ০01 
11860” বলে ব্রিটিশ শাসনফে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু ভারতের 
পনিবেশিক অর্থনীতি থেকে কৃষিসমাজকে মুক্ত করার গণতাস্ত্িক বিশ্লব এগিয়ে 
গেল না। সিপাহী বিদ্রোহ__মার্কস যাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে আখ্যা 
দিয়েছিলেন--ব্যর্থ হল, কৃষক অত্যুখানগুলিও বিফল হুল। তাই ভারতের 
জনসাধারণের ওপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণকে প্রাচীন অদৃষ্টবাদদ ও 
অধ্যাত্ববাদ সাহাধ্য করতে লাগল। আত্মসমর্পণের জীবনদর্শন, জীবনের 
অনিত্যতার দর্শন জনজীবনকে গ্রভাবাদ্বিত করতে লাঁগলে!__ 

“বড সাধে বাইন্ধাছ ঘর, বড করছাও আশা 
বছ্ছনী পরভাত কালে পন্থী ছাড়ব বাস]।” 

কিন্তু পাশাপাশি জনসাধারণেব আর একটি ইতিহাস আছে। বিদেশী শাসক 
ও তার দেয় মুং্থপ্দির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী জনশক্তি বারে বারে পরাজিত হয়েও 
বাবে বারে আত্মপ্রকাশ কবেছে। শ্রীস্্প্রকাশ রায় তার ভারতের কুষক- 
বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম” নায়ক অমূল্য গ্রন্থে অসংখ্য কষক-অত্যুানের বীর- 
গাঁথ। লিপিবদ্ধ কবেছেন। তার সাথে সাথে সাথে জনসাধারণের নতুন মূল্যবোধ, 
নতুন গণধর্ম প্রভৃতির ইতিহাসও আমর! পাই | কিন্ত প্রশ্ন জাগে, লোকসংগীত 
তাব প্রতিধ্বনি সে রকম আমরা পাই না ফেন? তিতুমীর, দুধুমিঞ। বা! সমশের 
গাঁজীদের নিয়ে 'ব্যালাভ! বা গীতিক1 পেলাম না৷ কেন? ভাবজগতে অধ্যাত্ব- 
বাদের অগ্রতিহত ক্ষমতাই কি তার একমাত্র কারণ? তাছাড়াও অন্ত প্রশ্ন 
এনে জাগে। 


৫৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আনাম 


ত1 হুল আমাদের জনগণ-হৃষ্ট বীরর] যেমন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এতি- 

হাসিকদের ইতিহাসের পাতায় ছিল চিরদিন বিস্বত ও অবজ্ঞাত। তেমনি 
আমাদের লোকসংস্কৃতির বৈপ্লবিক এতিহোর পথে ছড়ানে। আদিম রুক্ষ গ্রযানাইট 
পাথরগুলি আমার্দের পল্লীসংস্কৃতির ভিজেমাটির গবেষকর। ও সংগ্রাহকর। কোনো- 
দিন আদর করে কুড়িয়ে ঝোলায় ভরতে রাজি হননি। এদের মধ্যে অনেকেই 
ছিলেন আবার ব্রিটিশ-তক্ত কিংব। সরকার-অন্গুরাগী, সেদিক দিয়েও বাধা ছিল 
তাদের মানসিকতায় । আজও অনেকাংশে একথা প্রযোজ্য । তাছাড়া ভক্তিবাদী? 
আত্মসমর্পণের ও আধ্যাত্মিক তত্বমূলক ধারাটিকেই তারা 'ভারতীয় ধারা” বলে 
মেনে নিয়ে সেই দৃষ্টিতেই সংগ্রহ করেছেন। সামান্য অনুসন্ধান করলে আজও, 
অনেক টুকরে। ছড়া, গানের ভাঙাকলি, গীতিকার ছিন্নমাল। খু'জে পাওয়। ষায়__ 
শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের সর্বত্র । বাংলাদেশে পলাশীর রণাঙ্গনে পরাজয় থেকে 
আরম্ভ করে প্রত্যেকটি গণজাগরণের কিছু কিছু সাক্ষ্য আমাদের লোকসঙ্গীতে 
আছে। লোকসঙ্গীতের অনুরাগীরা সকলেই পলা শীঘুদ্ধের স্থৃতিবহনকারী একটি 
লোকগীতির খবর রাখেন £ 

কি হলোরে জান 

পলাশীর ময়দানে নবাব হারালে। পরান। 

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে 

একল। মীরমদ্ন বল কত নেবে সয়ে। 

ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুতি গায় 

হাটুগেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়। 

কি হলোরে জান 

পলাশীর ময়দানে হারালে। পরান। 

নবাব কাদে, সিপুই কাদে, আর কাদে হাতী 

কলকাতাতে বসে কাদে মোহনলাঁলের বেটী। 

কি হলোরে জান 

পলাশীর মন়্দানে উড়ে কোম্পানি নিশান। 

ফুলবাগে ম*ল নবাব খোসবাগে মাটি 

টাদোয় টাঙ্গায়ে কার্দে মোহনলালের বেটী। 

কি হলোরে জান 

পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান। 


পঙীঘমাজের সঙ্গীত ও সংঘাত ৫৫ 


পলাশীর প্রাঙ্গণ থেকে স্ষুদিরাঁমের ফাসির মঞ্চ অনেকদূর | পলাশীর “মোহন- 
লালের বেটা'র পরাজয়ের কান! আর ক্ষুদিরামের “একবার বিদায় দাও মা ঘুরে 
আনি'র গৌরবেব চোখের জলের তফাত অনেকখানি । অজ্ঞাত লোককবি-রচিত 
সেই গানটি লক্ষ লক্ষ লোকের সংগ্রামী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার স্পননটি 
ধরে রেখেছে। 
শ্রী পি, সি. যোশী সিপাহিবিজ্রোহেব আলোডনে রচিত উত্তরভারত্ের কিছু 
লোকগীত সংগ্রহ করে তাঁর ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাঁশ করেছেন। ঝান্দীর 
রানী সম্পর্কে তাতে কিছু গীত আছে £ 
মাটি,আর পাথর থেকে 
রানী গড়েছেন তার-সৈন্, 
কাঠ থেকে 
তিনি বানিয়েছেন তরবারি 
পাহাডকে করেছেন তিনি ঘোড়া 
সোজ। ছুটছেন গোয়ালিয়র |" 
আব একটি গীতিকাতে আছে £ 
গাছগুলে! কেটে ফেল 
ঝাঁসীর রানী আদেশ দিলেন। 
যাতে ফিরিঙ্গীরা আমাদের সৈন্যদের 
ফাসি দিতে না পারে। 
কাপুরুষ ব্রিটিশ ষেন চিংকার করে 
বলতে না পারে 
ফাসিদাও। গাছে ঝুলিয়ে দাও। 
গাছগুলে। কেটে ফেলে! 
যাতে বোদ্দ,রে তার! ছায়া না পায়।''" 
ভারতের নর্বব্রই ব্রিটিশবিরোধী অভ্যর্থানকে কেন্রু করে কিংবা জাতীয় 
আন্দোলনের প্রভাবে বহু লোকগীতি রচিত হয়েছে। কোনো! কোনে! রাজ্যে 
পুরে। গীভিকা আজও আছে ; যেমন আসামে মণিরাম দেওয়ানের ফাসিকে কেন্দ্র 
করে রচিত গীতিকাটি £ 
সোনার ধোয়াখোয়াত খালি এ মণিরাঁম 
রূপর ধোরাখোয়াত খালি 


৫৬ লোকসঙ্গীত শ্বীক্ষা £ বাংলা ও আলাম 


কিমে। রজাঘরত ভ্রোহ আচয়িলি 
ভিডিত চিপেজরী ললি।*** 
সোনার হু'কোয় খেতি মণিরাম, রূপোর হু'কোয় খেতি তামাক ; রাজার বিরুদ্ধে 
কি বিপ্রোহ করিলি--তোর গলায় লাগলো ফাদির রশি। 
ভারতবর্ষের ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহের মধ্যে একটি হল নীলবিত্রোহ 
(১৮৫৯-৬১)। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে ও সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি 
আলোড়নকারী ঘটনাটি লৌকিক ছড়ার কয়েকটি কলিতে অমর হয়ে আছে, 
যা আমানের সকলেরই জান! £ 'নীনবীদ্রে মোনার বাংলা/করলে এবার 
ছারখার'"..ইত্যাদি। 
কুষক সম্পদায় যখন জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যস্ত তখন তার প্রতি শহরের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর এক অংশ সহান্ভৃতিশল হলেও, অধিকাংশই নিদ্ছিয় দর্শকের ভূমিকা 
নিয়েছিলেন। গ্রাম্যকবির গানে তাই বিদ্রুপ ব্যক্ত হয়েছিল £ 
মোল্লাহাটির লদ্বালাঁঠি রইল সব হুদোর আটি 
কোলকাতার বাবুভেয়ে এল সব বজর! চেপে 
লড়াই দেখবে বলে। 
“অর্থাৎ মোল্লাহাটির কুখ্যাত নীলকুটির বিপুল লাঠিয়াল দলের লাঠির বোঝা 
অকেজো! হইয়। রহিল। বিদ্রোহী ককের সহিত নীলকুঠির লাঠিয়াল দলের ' 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নীলকুণির লাঠিয়াল দল পরাজিত ও বিধবপ্ত। আর কলিকাতার 
বাবুভাইগণ মজ| দেখিবার জন্য ব্জরায় চাপিয়া যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছেন।” 
(স্থপ্রকাশ রায়, ভারতের কষকবিপ্রোহ ও গণতাগ্ত্রিক সংগ্রাম । 
ভারতের সবচেয়ে সথসংগঠিত ও ব্যাপক ক্ৃষক-বিদ্রোহ অন্যতম সাওতাল- 
বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭)। জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের আরস্ 
হলেও সামস্তশোষণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ব 
সংগ্রামে রূপাস্তরিত হয়ে তা ব্রিটিশ শাসনের ভিত্বিযূল কীপিয়ে তুলেছিল। 
বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার সাঁওতাল উপজাতি অসীম বীরত্বে তীর- 
ধনুক নিয়ে বন্দুকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই এতিহাঁপিক বিস্বোহের 
নায়ক ছিল চার ভাই--সিধু; কান, টাদ ও ভৈরব | সেই সিধু ও কাহু আমাদের 
ইতিহাসে স্থান না পেলেও লোকসংগীতে অমর হয়ে আছে। 
সগাওতাল উপজাতিদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ড/. 0. 
£106: সীওতাল বিজ্রোহ-জাড় কিছু লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে তার অনুবান্ন 


পঙ্লীমযাজের সঙ্গীত ও সংঘাত ৫৭ 


1801507০1 7682059 5008 নামে একটি গ্রন্থে গ্রকাশ করেন। সেখানকার 
«একটি গানের অন্থুবাদ হল £. 
9100 1) ৪:6 ১০0, 10861090 117 1010090 ? 
500 আ1)ঙ 00 90০. 01৮ 10] 1701? 
দা0১ 00 060019 76 17091086179]. 11 01004 
07 009 6506] 01))6593 
[7559 1010085 09 01 001: 1500. 
[ সীওতাল ভাষায় “হল' মানে বিদ্রোহ। ] 
এভাবে সমস্ত ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ভাষায় ছড়া, প্রবাদ, গীতের ভাঙা কলি 
সড়িয়ে আছে । একটি ওড়িয়৷ গান শুনেছিলাম, 
পারাম্থীপ নয়ী পিগ্নড় নাসি 
লক্ষে মৃণ্ড গল! ভাসি-"' 
'গায়ক বললেন সেট! ওড়িম্যার প্রথম গণবিদ্রোহ পাইকধিপ্রোছ (১৮১৭-২+)-এর 
গান। কিন্ত তিনি সে গানের মাত্র কয়েকটি কলি জানেন। জনৈক বন্ধু দাজিলিং 
'দেেলার ওরাওদের কিছু গান সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন । সাত্রীভাষায় “মাটিকে 
বানাল কায়। মাটিমে গিয়া'_-অর্থাৎ মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যাবো-- 
ধরনের কয়েকটি গান শোনার পর গুদের মৌলিক গুঁরাও ভাষার গান শুনতে 
চাইলে একজন বয়স্ক আদিবাশী শুনালেন একটি গান £ 
নাগপুরিয়া লাড়াই চোচা 
গোড়ায় তারা নামাকে মালা; 
ভায়ারে জিনগিরে টুয়ার 
মানোয় জিনগিরে টাপার।... 
এই গানের ভাঙা কলিটি ১৮৫৫ সালে নাগপুরে গুরাও বিদ্বোহের শ্বতিবহনকারী। 
নিল্ন আসামের একটি ঘুমপাড়ানীয়! গান : 
শুন্ছান্্ি আপিগিল! খাজন! লগাইছি 
দিবা নল্লি নিব ধরি পেদা! গাইনি." 
আমাদের কাছে রঙ্গিয়৷ কষক বিদ্রোহের ( ১৮৯৪-৯৫ ) স্তবতি বণ করে আনে। 
“রং ও কামরূপের বিভির অঞ্চলে এই বি্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল । ' ব্রিটিশ- 
সরকারের বিরুদ্ধে নিয় আসাষের জনগণ তাদের ঘে পাণ্টা। কর্তৃত্ব গড়ে তোলেন, 
তার নাম 'রাইজমেল* বলে খ্যাত। আসামের সমতলে এটাই ছিল মবচেষ্নে 


৫৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা! £ বাংলা ও আলাম: 


ব্যাপক ও স্থসংগঠিত বিফ্বোহ। রঙ্গিয্নার এক চারখের কাছ থেকে আসা 
গণনাট্য সংঘ এ বিষয়ে এক অসম্পূর্ণ গীতিক1 সংগ্রহ করেছিল । 

আমাদের গ্রাম্য কবিয়াল গাঁন, পটের গান, ঢাকির গান, ভাটের গান, গভভীব 
ইত্যাদি গীতের ধারার মূল প্রাণশক্তিই হল সমকালীনতা!। সমসাময়িক রাঙ্জ- 
নৈতিক ঘটনাবলি তাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। একসময় গম্ভীব! 
গানের উপর ব্রিটিশ শাসকদের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। কংগ্রেস সরকাব- 
বিরোধী বাংলাভাষ| আন্দোলনের ঢেউ লেগে সীমাস্তবাংলার ফমলকামনার টুম্থ্‌ 
গানের চিরাচরিত বক্তব্য কখনে। বদলে গিয়েছে এবং টুথ গায়ক ব। গায়িকাব! 
হয়েছেন নিগৃহীত। পণ্ডিত গবেষকর। হয়ত বলবেন--এটা হল প্রচলিত ধারাব 
বিচ্যুতি বা তাব উপর প্রক্ষিগ্ু। 

যদ্দিও কেউ এ ধারাটিকে স্বীকার করেও নেন তবু তিনি বলতে পারেন বাংল! 
লোকসংগীতের মহানদীর মূলধারা এটা নয়-_এটা মাত্র একটা উপনদী। তাছাডা 
এই ধারার সাহিত্য ও কাব্যিক গণ ও শিল্পকর্ম খুব দুর্বল । মূলধারাটি হল রাধা- 
কৃষ্ণলীলা, দেহতত্ব ও আধ্যাত্মিক গীতের ধারা1। আপাতদৃষ্টিতে এতে যৌক্তিকত) 
আছে মনে হলেও বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাব, ত। আংশিক সত্য মাত্র। 


লোকসংগীতের বিভাগ ও বিচার 


সাধারণত দেখ! যায়, সংগ্রাহকর। ও গবেষকর1 লোকসংগীতকে প্রণয়, প্রক্কৃতি, 
বিবাহ, ব্রত, পুজা, শ্রম, স্বদেশ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভাগ করেন। আঞ্চলিক 
এতিহ্থ, আঙ্গিক ও ভাষাগত বৈচিষ্ত্য বুঝবার জন্য এ ধরনের শ্রেণীবিভাগের 
প্রয়োজন আছে, কিন্তু ধিচাব ও বিশ্কেষণের ক্ষেত্রে এ ধরনের ৪81০৪] বিভাগ 
নাকরে আমাদের বিভাগটা হওয়া! উচিত 1)01770008] | কারণ তা থেকেই 
বেরিয়ে আসবে 618৭9 ০9009769 ব] তার অন্তণিহিত বক্তব্যের শ্রেণীসংগ্রামগত 
চরিত্রটি । ত। থেকেই জানতে পারব লোকসংগীতের সামগ্রিক ধারাটির অস্তলীন 
ভাবাদর্শের সংঘাতের স্বরনূপট! কি। 

যার! শ্রমজীবনের গান বলে একট। আলাদ। ০৪8০: করে থাকেন, তাঁর! 
ছাদপেটা, ধানভানা, ইত্যাদি গান-_ প্রত্যক্ষভাবে শ্রমের ছন্দসঙ্গীতের জন্য কষ্ট. 
ধ্বনিযুক্ত গত একসাথে জড়ে! করে শ্রমজীধনের গানের শ্রেণীবিভাগ ক'রে-_ 
অন্ত গান থেকে সম্পুর্ণ পৃথক ক'রে--আলোচন। করে ধাকেন। আমার মতে, 
ভারা গাছ দেখেন কিন্তু বন দেখতে পান না। 


পর্লীসমাজের সঙ্গীত ও সংঘাত €র- 


লোকসংগীত সামগ্রিকভাঁবেই শ্রমজীবনের ও শ্রমকামনার সংগীত । যেখানে 
শ্রমের সঙ্গে, শ্রমজাত উৎপাদনের ফলশ্রুতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নভা-সেখানেই 
লোকসঙ্গীত স্বধর্মচ্যত। 

বানর থেকে মানুষে উত্তরণের শ্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকা" বিষয়ে ফ্রেভারিক 
এঙ্গেল্স-এর এতিহাসিক নিবন্ধটি এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক : 

571991019 0059 9186 1100 90010 1)9 18911102090 1060 ৪ 10116 5 10010150 
1380095 % 061100. 01 61209 109 118৮9 610960 11) 08101081900 100) 
13101) 6119 1019602108] 09100. 1000দ0 60 08 80099575 11091201509150, 
19৮ 07609019159 569] 5789 810817) 6118 19170 1780. 1)6901219 1796 9130. 
00010. 11010991016) 86817) 851 ৫9869] 06661165800. ৪101]]) 800. 6179 
09569: 11951011165 6108 &০9001790 দ:%9 1011671691 870 100198860. 17017) 
£909:961010 60 £6706919061020, 

[009 0109 10800 18 006 0015 6109 01887 01181900১16 19 ৪150, 
609 0100006 ০01 18000] 0015 1) 1001, 105 90800886107, 60 6০1 
710 00979610195 1) 10736118098 01 619 (0009 8000190 599018] 09৩- 
10920106200 01 10000801999 11681006769 800) 0৮০1 1010601 081008 0% 61076 
1901098 %৪ ০11) &0 1১ 806 9৬9: 18109তঘ90. 91000105106176 ০1 61119 
10139716901 0106990 11) 106) 10019 810. 101029 0011001109660 0709861018৯ 
18৪ 0109 100100810 10800. 866811090 6119 111) 09169, 01 09219061000 $)9( 
1188 13810190 16 60 9030]01:9 11760 19917760179 01060799018 73901)961) 1119. 
৪6৪%99৭ 01 ৪ 111১07%0105919) 6139 1001910 01 79569011711" 

[709 টির ০05৪: 09619) 1)101) 10692) 1৮1) 609 09$610721606 
০0 608 1900, ছা101) 121)001 106090 1780+5 1)01150 6 6৬০৮ 100৬ 
9৫%1009,...61)9 095910029612% ০0৫ 181)002 118088981:115 1301090. 60 10106 
6109 06110108190 8001965 019561 60£661561 1) 10016101518 05598 ০01 
[00608] 50100191006 9961%165) 800. 0 110151176 01651 0179 90%911856৩ 
01 61018 10106 &0615165 60 9801) 10015710081, 100 91506) 105 70 0009 
1008101706 9771%60. ৪6 6১9 0026 10979 61295 1780. 90209610178 698৪8 60 008 
80061097, 10109 089 01989690168 01850) $ 6116 00095610090, 1905 01 6109 
৪0০ ৪৪ 51017 1008 80291 02508101009] 105 106808 01 10003019610. 


৬৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ঃ বাংল! ও আসাম 


0 01092 60 0:00099 00088508]5 10019 09919790 10000150101), 
৪17 60০ 0508 01 00917009610) ৫৪1) 16813990 6০ 00100107099 
076 89761901869 19666 8107 9006109*চাা৪ি৮ 1800010 50992 19 800 
60060 160 16 8089010-- 6959 919 009 টম0 20080 88800018] 8017001 
1099৮ 6109 11010061009 01 1010)) 0109 1010 01 06 809 £00851)5 01180891 
1060 0798 01 0090,25 

রমপ্পরকিয়্ার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ কর্োস্মে গড়ে ওঠে সমাজ, তারই 
সাথে ক ভাষা, শ্রুতি, তাল, ছন্দ ইত্যার্দি। কাজেই প্রকৃতি জয় করার 
সংগ্রামে শ্রম-প্রক্রিন্া থেকেই প্রথম সংগীতেরও জন্ম । শ্রেণীহীন আদিম সংহত 
সমাজের মেহনতের সংগতি রাখতে এবং যৌথশ্রমের ফল কামনার এন্দ্রজালিক 
প্রেরণায় উদ্দীপিত নৃত্য, গীত, বাস্ছের সাথে মিলিত হতো ছিম্বরিক ব৷ ত্রিস্বরিক 
কগম্বরের এঁকাতান। কিন্তু এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা বুঝতে হলে কাল মার্কসের 
একটি কথ! মনে রাখতে হয়। তিনি মনুষ্য এবং অন্তান্ গ্রাণী-জগতের মৌলিক 
পার্থক্যের কথ! বলতে গিয়ে বলেন ঘে পাথরের হাতিয়ার গড়া আদিম মানুষের 
চেয়ে একটি মাকড়সার দক্ষতা ও নৈপুণ্য অনেকগুণ বেশি, কিন্ত তবু আদিম 
মান্ষের অধিকতর উৎবর্ধের প্রধান কারণ হুল, মাকড়না, সহজাত গ্রবৃতিতে 
(70989$) গড়ে তোলে-_কিন্তু মানুষ একট] কিছু তৈরি করার আগে তাকে 
কল্পনায় প্রথম গড়ে নেয়। 

মাহ্থযের কর্ম-কর্পনার এই অম্পর্কট] আমাদের মনে রাখতে হবে লোক- 
সঙ্গীতের আলোচনার সময়েও। কর্ম-জগৎ যেমন কল্পনা-জ্গতে পরিপূর্ণতায় 
্রক্ষিণ হয়--তেমনি আবার কল্পনা-জগৎ কর্মজগৎকে উদ্দীপিত করে। এখানেই 
আমে 1208516 এবং 20793০-এর সম্পর্ক। কারণ এন্দ্রজীলিক 10179819 ব।- 
চুচ্কৃতিই কঠসঙ্গীতের আদি উৎস---:015810 1085 109 09801011390 99 101) 
11108075 69010101009 890001900608108 109 09501900188 0 119 
1:99] 690101009 ; ০ 20019 9%9০6]%+ 1 19 0009 199] 69010101009 11 
169 80101906159 &9090৮. 4১ 109810%1 ৪০৫ 18 0108 17) ভ10101) 98৮9£9৭ 
৪6৪ 60 1200039 01১81 আ1]] 000 61091 81051001090 1) 10011010811) 
609 0880] 000938 0096 018৪ 099126 &০ 01706 &000%, 11 079৬ 
২৪০৮ 210) 605 00000, 5.081009 17) আ1)1010 8116৩ 11016959 6109 
5৯005910108 01008) 613৪ 0190 01 01১010067) 0196 1911104 81)0 ৫": ** 
(77283170150 426৫70১ 0990189 ]13029902) 


পল্লীমাজের লঙ্গীত ও সংঘাত ১ 


লোকসঙ্গীতের এন্রজালিক কল্পনার জগৎ আজও নানাভাবে বর্তমান। 
প্রত্যক্ষ শ্রমের কথ] ব। ধ্বনি খাকলেই ত৷ শ্রমসঙ্গীত এবং ন! থাকলে তা 
অন্যাপ্রেণীর সঙ্গীত বলে লীমারেখ! টেনে দেওয়াটা অবৈজানিক এবং চিন্তা ও 
দৃষ্টিকাণের দিক থেকে ভ্রাত্ত। যাকে বলেছি প্রণয়ের গান ভার অধিকাংশই 
ফসল-উৎপাদনের এন্্রজালিক কল্পনার সঙ্গে আজও পরোক্ষভাবে জড়িত কৃষি- 
সমাজের উৎপাদন থেকে প্রণয়জীবন আলা! নয়। অর্থাৎ শ্রম ও গ্রেম 
একসাথে মিশে আছে। কিন্তু নাগরিক ব্যাক্তিকেন্দিকতার মানসিকতায়, গ্রেম, 
বিরহ, বিচ্ছেদ গ্রভৃতি শরমজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 91900270707) 1 সে দৃষ্টিতেই 
সাধারণত তার। লোকসঙ্গীতের আলোচন। করে থাকেন; এবং যাগ্সিক শ্রেণী- 
বিভাগ করে থাকেন । তাতে আমাদের সমাজের অন্তলান সংঘাতকে সচেতন, 
বা! অচেতনভাব্ে গোপন করা হয়। 


লোকসঙ্গীতে শ্রেণীসমাঙ্জের সংঘাত 
আমাদের দেশে একট] কথা আছে ধান ভানতে শিবের গীত । আদতে কথাট। 
ছিল ধান ভানতে মহীপালের গীত। সেযাহোক মহীপালের বা শিবের গীত 
গাওয়াব সঙ্গে ধানভানার মধ্যে প্রসঙ্গহীনত। ও বৈপরীত্যই ধার। দেখেন তার! 
লোকসাহিত্যের খাটি সমজদার নন। ছাদ পিটোতে গিয়ে ?য্দি দল বেঁধে 
গান করে £ 
ও আমাব চান্দের কণ। আন্ধাইর কইরা। কই গেলিলে" 
আন্ধার কইব্যা কই গেলিলে। পাগল কইর্যা কই গেলিলে]। 
তোব লাগি যাইমু ঢাক! 
বাক্স ভইর্যা আনমু টেকা 
দোতালাতে বাখবো৷ তোরে থেভী ঘবে রাখবে না লে । 
কিন্তা আনমু ঢাকাই শাড়ি 
পিক্ধ্যা। যাবি বাঁড়ি বাড়ি 
রাস্তার লোকে দেইখ্য। তোরে বুক থাপডাইয়1 মরবে গলে] ॥ 
তাহলে তা অগ্রাসপ্গক নয় মোটেই । ছাদ-পিটনোর শ্রমে, অন্যের পাকারালান 
গডতে গডতে তাদের নিজের কামনাকেই প্রক্ষেপ করছে--যা এই ধনতান্ত্রিক 
সমাজে কোনোদিন পূর্ণ হবার নয়। 
ছাদ-পিটনে! ব। নৌকাবাইচের গাঁন সারিগনিকে যদি বল! ছয় কর্মমুখী গাঁন 


৬২ লোকস্লীত সমীক্ষা! £ বাংল। ও আসাম 


তবে কি তালহীন বিলম্বিত ভাটিয়ালিকে বলবো আধ্যাত্মিক ? সেই একই মাঝি 
ব! ক্ষেতের কৃষক কর্মবিরতির সময় যে গান গায় তা কর্মের বিরতিষাব্র এবং 
বিরতিতে কর্মটাই প্রক্ষিপ্ত, সেটা কর্ম থেকে বিচ্ছিন্নত1 বুঝায় না । সারিগান-- 
তা রচনার দৈনন্দিন বিষয়বস্ততে, ছন্দ ও স্থরের মাত্রাশ্রয়ী খাড়া গঠানামায় ও 
সমবেত কঠের উল্লাসে--যদি হয় বহি্্ী তবে ভাটিয়ালির একক বিলদ্বিত 
বিস্তারে ও রচনার বক্তব্যে তা অস্ততূখিন। কিন্তু অস্তমূখিন হলেই তা আধ্যাত্মিক 
হয় না। এখানে ব্যষ্টি সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শ্রমজীবনের বঞ্চনা তাতে আতি 
ও অন্নযোগ এনেছে কিন্তু তাতে শ্রয়জীবন-বিমুখতা৷ ব্যক্ত হয়নি। যেখানে সেই 
বিমুখতা এসেছে--এবং “অনিত্যসংসার ছেড়ে পরলোকের আকাজ্। জেগে 
উঠেছে--সেখানে শোষকশ্রেণীর আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে ভাটিয়ালি স্বধর্মচ্যুত 
হয়েছে। প্রত্যক্ষ শ্রমের সাফলোর আনন্দ যখন ব্যক্ত হয় ভাটিয়ালিতে £ 

সেলাম চাচা, সেলাম তোমার পায় 

বড় নাওএর মাঝি মোরে বানাইছে আল্লায়। 

কইও গিয়। চাচীর কাছে 

আল্লায় মোরে দিন দিয়াছে 

গুণটানাটান 'ঘুইচ্য! গেছে বইসাছি পাছায় ।"*" 
“গুণটান নাইয়া নৌকার 'হাইলধরা" প্রধান মাঝির পদে প্রমোশন" পেয়েছে। 
শ্রমজীবনের এর চেয়ে বড়ো সাফল্য আর কি থাকতে পারে ? তাই বাঁপ-মা-মর! 
ছেলেকে যে-চাচী মানুষ করেছিল, তার কাছে কৃতজ্ঞতা সুরে সুরে নির্জন পল্লীর 
বাতাসকে মুখর করে তুলছে। কিন্তু শ্রমের ফল থেকে যখন সে বঞ্চিত হল তখন 
শুনতে পেলাম £ 

মনমাঝি তোর বৈঠ। নেরে 

আমিতো আর বাইতে পারলাম না । 

আমি সারা! জনম বাইলাম বৈঠারে 

নর্দীর কূল কিনারা পাইলাম না ॥ 

একে আমার ভাঙ। তরী 

পাপের বোঝ! হল ভারি 

এখন উপায় কি করি 

আমি আর কতকাল বাইবো বৈঠারে 

নৌক। ভাইট্যায় ছাড়া উজায় না|... 


পল্লীলমাজের সঙ্গীত ও সংঘাত ৬৩ 


যদিও সামস্তবাদী ত্রাঙ্ষণ্যধর্মের প্রভাবে “পাপের বোঝা” ভারি হওয়ার ধারণা 
এসেছে তবু সমস্ত গানটিই কিন্তু তার বঞ্চনার ইতিহাস। দিনরাত্রি শ্রম করেও 
তার ফল থেকে সে বঞ্চিত। বহিজীবনে এই বঞ্চনার কারণ সে জানে না, 
শোষণের স্বরূপ সে বুঝতে পারেনি--তাই অস্তঙ্জাবনে গুমরে মরছে। সারাজীবন 
বৈঠা মেরে নদীর কূলকিনার। না-পাওয়াটাতে আধ্যাত্মিকতা খুজে বেড়ানোটা 
শোষণব্যবস্থার উপর আবরণ স্থপ্টি কর] ছাড়! আর কিছু নয়। এখানে 
মনে পড়ে কাল মার্কসের উক্তিটি : 50861101008 9066117081৭ &6 619 
52009 61109 01) 95101995802 01 102] 61006011106, 8891061010 15 0179 5121) ০ 
$])9 000199890 09209) 0159 58101107012 01 0 1)68751888 ত0110) 900, 
&19 9০] ০ ৪081198 ০071016107,, যাকে আধ্যাত্মিক বল। হয় সেই মব গানে 
জীবনের বঞ্চনাই ব্যক্ত। এ 
আর একটি জনপ্রিয় ভাটিয়ালির কথ! ধর যাক £ 
এ ভবসাগরে রে ক্যামনে দিমু পাঁড়ি রে 
দিবানিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইয়] | 
ও মনরে--ভবেরি বাজারে আইলাম 
যোল আন] লইয়া 
আমার সর্বন্ধধন লুইট্যা নিল 
ডাকাইতে লগ পাইয়া! ॥:.. 
ও মনরে--ভবসাগরের ঢেউ দেখিয়। 
গ্রাণপাঁখি ষায় উড়িয়। রে 
শূন্যঘাটে পইড়্য রইলাম 
ভাঙাতরী লইয়া! রে ॥... 
ভবের বাজারে সর্বস্ব অপহরণকারী ডাকাতটি কে? আর সর্বস্ব হারিয়ে 
ভাঙাতরী নিয়ে শৃন্তঘাটে পড়ে থাকার কারণটি কি? এর পিছনে ধারা 
আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বেড়ান_খু'জবন, কিন্তু আমর! জানি এর পিছনের 
ইতিহাসটা। 
আর একটু এগিয়ে গেলে আমরা ভাটিয়ালিতে গুরুবার্দের রূপকে যে-ছবিটি 
পাই তা আরও পরিষ্কার ঃ 
তোমার শ্রীচরণে এ নালিশ জানাই- দয়াল গুরু ও 
বড় দুঃখে দুঃখী আমিও গুরু, ভবে কেউ নাই আপনার ॥ 


৬৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাঙ্ক 


গুরু ও--আমার বাড়ির চাঁরিধারে 
ডাকাঁইতের দল বত করে--ও 
মন! ডাকাইত দলের সর্দার, ও 
তারা লুটে করে ছারেখার ॥ 
গুরু ও-_আমার সাতপুরুষের বাড়িখান! 
তাতে জমিদারের থাজন] দেনা-_ও 
আমায় কখন জানি উচ্ছেদ করে_ ও 
খাজনার যমরাজ| তহশিলদার। 
এর আর বিশ্লেষণের গ্রয়োজন আছে কি? “জমিদার ও “তহশিলদার' কথাগুলিরও 
আধ্যাত্মিক বিষ্টেষণে পণ্ডিতর। হয়ত এগিয়ে আলবেন, কারণ তাদের কানে এই 
কথাগুলি “অকাব্যিক ঠেকবে নিশ্চয়। বহু মুবশিদি ভাবধারা গ্রভাবিত 
ভাটিয়ালিরও শ্রেণীশোষণের চরিত্রটি বিশ্লেষণের অপেক্ষ! রাখে না। যেমন £ 
আমার ভাবনার কিন্ত দুর হইল না 
শুনেন গে। মুরশিদ | 
মুরশিদ ও__ কারে বা আছে হাতী গে! ঘোডা 
আমার আছে কান মেড়।--ও 
মেড়ায় পুব চিনে পচিম চিনে ন।--ও 
শুনেন গে! মুরশিদ ॥ 
মুরশিদ ও-__-কারে। বা আছে দলান গে। কুঠা 
আমার আছে ভাঙ। ডেরা--ও 
ডেরায় মেঘ মানে তুফান মানে না--ও 
শুনেন গে। মুরশিদ" 
মুরশিদের কাছে নালিশটা অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে তাত্বিক ব্যাখ্যার কোনো 
স্থযোগ নেই। শোষণের বিরুদ্ধে এই পরোক্ষ প্রতিবাদের গানগুলি আমাদের 
নিগ্রো স্পিরিচুয়্যালের কথ! মনে করিয়ে দেয়। 
কিন্ত ক্রমশ দেহতত্বের মি্বিক সাধনপদ্ধতির কৃট ধাঁধায় এবং বৈষ্বী আত্ম- 
সমর্গণে সমাজসচেতনত। গেল হারিয়ে । এবং যতই গান দেহতত্বের কুলকুগুলিনীর 
পাকে জড়িয়ে পড়ল ততই একশ্রেণীর গবেষক “ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা'র আস্বাদ 
পেয়ে খুশি হয়ে উঠতে লাগলেন, আর গ্রচার করতে লাগলেন আহা, এই তে 
আসল লোকসঙ্গীত ! 


পল্লীসমাজের সঙ্গীত ও সংঘাত ৬৫ 
তত্ব ও সত্য 

সাধারণভাবে আমাদের লোকসঙ্গীতে যেসব তত্বমূলক গাঁন আছে--াট্িতধ, 
সাঁধনতত্, গুরুত্ব, প্রেমতত্ব, পরমতত্ব, মাতৃতত্ব ইত্যাদি--সকলকেই এককথায় 
আমর! দেহতত্ব বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। বাউল ও স্থৃফিদেের নিগৃঢ় তত্বকথ। 
নিয়ে অনেক আলোচন! হয়েছে । 

ষদি সেই নিগৃঢ় তত্বকথাই বাউলগানের আসল বক্তব্য হতো। তাহলেও তা 
লোকসঙ্গীতের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য হতো। না; কারণ লোকনঙ্গীত একটি 
জনসমাজের সৃষ্টি, ত] গুহাবাসী ব। আখড়াবাসী যোগী ব1 তত্ত্রাচারীর সৃষ্টি হতে 
পারে না। বাউল গানের তত্ব একটা সমাজসত্যের উপরেই একদিন প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। তার রচনায় ও সথরে সেই সহজিয়া সতািই নিঃস্ব জনসাধারণের যৌথ 
আবেগকে আন্দোলিত করতে পেরেছিল। সেই*সহজিয়] সন্তাটি কী? কেনই 
বা আমার্দের দেশের সযাজপতিরা একদিন বাউল-খেদা! আন্দোলনে মেতে 
উঠেছিলেন? 

শ্রেণীসমাজের উৎপত্তির পরঃথেকেই শোষকের ধর্মের পাণ্টা শোধিতের ধর্ম 
নান! নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। বুনিয়াদের শ্রেণীসংঘাতট। উপরিসৌধে এসে 
বাহত ধর্মের সংঘাত বলে চিচ্িত হয়েছে। আমাদের দেশের অগণিত কৃষক- 
বি্রোহের বিজ্ঞোহী নেতার! বিশেষ বিশেষ গণধর্মের পতাকার তলে জনতাকে 
জড়! করেছেন। সাঁওতাল বিজ্রোছের নেত] সিধু বা কাহও তেমনি এক বিশেষ 
ভগবানের দূত হিসেবেই সীওতাল জনসমাজে গৃহীত হয়েছিলেন। ফরিদপুরের 
ফরাজি বিপ্রোহ ও তাদের নেতা দুধুমিএার মোল্লাতত্্-বিরোধী ধর্মমত কিংবা 
ধর্মসংস্কারক ওয়াহাবিদের বিজ্রোহের কখ। আমর! জানি। অন্যান্য রাজ্যেও তেমনি 
বহু দৃষ্টান্ত আছে। মুগ্ডাবিক্বোহ ও বিরশ। “ডগবানে'র নতুন ধর্মমত প্রচারের 
কথাও এই প্রসঙ্গে মরণ করতে পারি। আসামে আহোম রাজাদের বিরুদ্ধে 
মোয়ামারিয়। বিদ্রোহীর! ছিল রাষ্্রীয় শকিধর্মের বিরুদ্ধে শঙ্বরদেব-শিষ্য অনিরুদ্ধ- 
গ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী | 

বাউল মতবাদের বিকাশ হয় সামস্তসমাজের শাসকশ্রেণীর প্রতিকূল মতবাদ 
হিসাবেই । বাউলর। প্রচলিত ধর্ম, জাতি বা! বর্ণ বৈষম্য, দেবদেবী, পুজাআঁচার, 
নামান্গ-রোজা, মন্দির-মপজি? কণ্টকিত সামস্তসমাজের ধ্যানধারণাকে প্রকাশ্তে 
অস্বীকার করতেন, এবং'মেই ভাবধারাঁতেই আগত তাদের “মনের মানুষ এক 
নতুন মানবতাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সামস্তসমাজে নিপীড়িত জনমানসে 


৬৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংল! ও আসাম 


তাই সেই মাহুষটি আসন পাততে পেরেছিল। সমাজের অতিদরিক্র, ভূমিহীন, 
নিঃস্ব চাষী ও তথাকথিত নিয়জ্াতি থেকেই বাউলর1 এসেছিলেন। কিংরদস্তি 
আছে, স্থফিসাধক পারন্যের মনম্থর হল্লাজকে গোড়া শরিয়তিরা পুড়িয়ে মেরে- 
ছিল- কারণ তিনি বলেছিলেন “আনা'ল হক্‌"_ আমিই সেই ঈশ্বর | ঠিক তেমনি 
মমাজপতিদের হাতে লালন ফকির প্রমুখ বাউলদের নিগ্রহের কাহিনীও গ্রচলিত 
আছে। বাউল দর্শন£মানুযমূখী, ইহজীবনমুখী, তবু কেন তারা বিবাগী, কেন 
নিজের! বলে : “আমর! পাখির জাত' ! তার কারণ আচারবিচারের প্রন্রী- 
ঘের] বর্ণহিন্তুর সমাজের অচলায়তনে মুক্তমতি বাউলদের বাস। বাধবার কোনো 
যোগ ছিল না। এই 'মুক্তভানা” পাখির জাত ছিল সামস্ততন্তরী শেকলে বীধা 
মেহনতফারী মাহুষের মুক্তিকামনারই প্রতীক ও প্রতিনিধি। 

সমাজের উৎপাদন-বাবস্থায় কোনো! পরিবর্তন না৷ আসায়, সামস্তসমাঙ্জের 
বিরুদ্ধে কৃষিবিদ্রোহগুলি সব ব্যর্থ হওয়ায়-_জনজীবনে সামস্তবাদী আধ্যাত্মিকতা 
শক্িশালী হয়ে ওঠে। সেজন্য লোকায়ত বাউলট্মতবাদে বিভিন্ন পশ্চাদমুখী ধর্মীয় 
মিশ্রণ ঘটতে থাকে । বাউলরা শ্রমজগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আখড়া- 
বামী হতে লাগলেন এবং আত্মকেন্জিক তন্ত্রাচারী যোগী হয়ে উঠলেন । 

সেজন্য বাউল বা মুরশিদি গানকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি । এক 
মানবতাবাদী প্রতিবাদে ধ্বনিত--যাকে 2:০699% 90085 বা প্রতিবাদী গীতে'র 
পর্যায়ে ফেলতে পারি। অন্য ধারাটি হল কেবল গুহতত্বাশ্রয়ী জীবনবিমুখী গ্রাতি- 
ক্রিয়াশীল ধারা। আদিম সমাজের এন্দ্রজালিক প্রজননের প্রক্রিয়ার ধারণ। থেকেই 
বাউলদের দেহতত্বের উৎপত্তি। কিন্ত প্রথম ধারায় বৃহত্বর কষিসমাজের উৎ- 
পাদনের মধ্যে সেই তত্বটি অন্তলান, কিন্তু উপরোক্ত দ্বিতীয় ধারায় সেই তন্বটি 
উৎপাদনের শ্রমপ্রক্রিয়! থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তন্ত্রাচারী বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। 
এইসব বাউনর। এক গুহাসাধনমার্গের অন্ধকার পথে সমাজসচেতনত হারিয়ে 
ফেলে যষ্টচক্র, ছয়লতিফ। বা ভ্্রয়ী নাড়ী, ঈড়াপিজলান্থযুয়ার ভ্রিবেণীসঙ্গমের ব! 
“আবহায়াতে'র কট তত্ব নিয়ে উপমার হেরফের করে একই ধরনের অসংখ্য গান 
রচন। করেছেন ঘ। বক্তব্য হিসেবে অসার ও রচন। হিসেবে অসার্থক। 

বাউল সঙ্গীত ও সাধন! সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে 
পারি। মবাই জানেন বাউল সঙ্গীত ও বাউল। দর্শন রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে 
প্রভাবান্িত করেছিল। এপ্রভাব এত গভীর ছিল যে পোশাকে-পরিচ্ছদে, ভাবে 
ও স্থুরে তাকে বল! হতো রবীন্ত্র-বাউল। তিনি নিজেও অনেকবার সেবথ ব্যক্ত 
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ট্টিরেছেন। বাউলদের মুক্তমতি মানবতার দশনই রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল। 
বাউলের মানবিক আবেদনে মুগ্ধ রধীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “এমন বাউলের গান 
শুনেছি, ভাষার মরলতায় ভাবের গভীরতায় সুরের দরদ ঘার তুলন। মেলে না, 
তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ব, তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। 
লোকনাহিত্যে এমন অপূর্বতা আঁর কোথাও পাওয়] যাঁয় বলে বিশ্বাস করিনে।” 

'যারা**' প্রয়োজনের তাভনায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে 
বেডাচ্ছেন, 'সেই শিক্ষিত শ্রেণীর সভাপমিতিকে বাঙ্গ করে রবীন্ত্রনাথ নিরক্ষর 
এপ্জ্লীবাউলের “মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের” সাধনায় “ইস্কুল 
কলেজের অগোচরে? “বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে" হিন্দুমুসলমানের মিলনের 
চিরস্থায়ী আসন অলক্ষ্যে রচনার কথা ব্যক্ত করেছেন । আবার সেই একই গ্রবন্ধে 
( মুহম্মদ মনন্থুরউদ্দীনের 'হারামণি'র আশীর্বাদ-পত্রে ) রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ “সকল 
সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেমনি, তার ভালোমন্দের ভেদ আছে।*** 
অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অযুল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের 
শন্ত] দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেকস্থলে বাধি বোলের 
পুনরাবৃত্তি এবং হাশ্যকর উপম৷ তুলনার দ্বারা আকীর্ণ,_-তার অনেকগুলোই 
বৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদ্লে টানবার প্রচারকগিরি।**এই জন্ে 
সাধারণত যে-সব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার, কি 
সাহিত্যের ধিক থেকে তার:দাম বেশি নয়।' 

বাউলগানের ছুটে! দিকই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন । কিন্তু আমাদের কিছু কিছু 
গবেষককে এই ছজ্ঞেয় তত্বসবন্ব হাস্যকর, উপমাধুক্ত বাউলগানের ভাবে বিভোর 
হয়ে খাটি লোকসঙ্গীতে'র সন্ধান পেয়ে আত্মহার। হয়ে যেতে দেখেছি। 

বাউল-ছুনিয়ার মধ্যমণি লালন ফকিরের জীবনকাহিনী ও তাকে ঘিরে নানা 
কিংব্দস্তির মধ্যে বাউলের মর্মকথ। রূপায়িত হয়েছে । মেহনতি জনসাধারণ তার 
মানসমৃতিকেই কিংব্দস্তির মধ্যে ব্বপায়িত করে। কিন্তু কাঙাল হরিনাথের 
অপ্রকাশিত “দিনপঞ্জিতে দেখি সত্যি সত্যি লালন-চরিত্র-ভোল বাউল আবার 
প্রয়োজন হলে হতে পারেন জ'দরেল লাণিয়াল। হাতের একতারাটি রেখে জমি- 
দারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাঠিও ধরতে পাঁরেন। কাঙাল হরিনাথ তাঁর পত্রিকা 
গ্রামবার্তা'য় জমিদারের গ্রজানিপীড়নের খবর ছাপানোর জন্ত সেই জমিদার যখন 
কাঙাল হরিনাথকে শায়েত্ত। করার জন্য লাঠিয়ালের দল পাঠান, তখন লালন 
ঠার দলধল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে টিটু 
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করে সুহ্দ কষক-বন্ধু হরিনাথকে রক্ষ। করেন। [ কাঙাল হরিনাথের দিনপঞ্জি-- 
শ্ীঅরুণ রায়ের সৌজন্কে ]। লালনের গান ও জীবনে এখানেই মিল। এ মিল 
ন। দেখলেই লাগে তত্ব ও সত্যের গরমিল। 
লানন যখন জাতকে পদাঘাত মাবেন : 
সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে 
লালন কয় জেতের কিরূপ দেখলাম না৷ এ নজরে ॥:" 
জগৎ বেডে দ্েতের কথা 
লোকে গৌরব করে যথা তথা 
লালন সে জেতের ফাত। 
বিকিয়েছে সাত বাজারে ॥ 
তখন সামস্তসমাজের বর্ণীশ্রমের বুকেই সে-লাথিট। গিয়ে লাগে। শাসকদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের সমষ্টিগত এক্যের জঙ্থা, কর্ম ও জাতের গণ্ডিকে ভেঙে 
ফেলার বাণী ছিল সংগ্রামেরই বাণী। তাব অঙনক পরে গণতান্ত্রিক চেতনার 
ব্যাপক বিকাশের পর কাজী নজরুল লিখেছিলেন £ “জাতের নামে বজ্কাতি সব 
জাতজালিয়াত খেলছে জুয়]।' 
লালনের মান্ষততে সবরকমেব যৃতিপৃজা নিন্দিত ও পরিত্যক্ত । 
মাটির টিপি, কাঠের ছবি 
তত ভাবে সব দেবারেবী 
ভোলে না সে এসব জপি 
ও যে মানুয-রতন চেনে ।""*ইত্যার্দি। 
কিংব। £ 
ফকিরি করবি ক্ষেপ। কোন রাগে 
আছে হিন্দুমুসলমান দুইভাগে । 
থাকে ভেম্তের আশায় মমিনগণ 
হিন্দুরা দেয় ন্বর্গেতে মন 
ভেম্ত স্বর্গ ফাটক সমান 
কার বা তা ভালো লাগে॥ 
যে দেশে গপনিবেশিক শাসকদের সহায়তায় মামস্তীয় সংস্কৃতি-সংক্রমিত 
গ্রাম্য সমাজে 'ইহসংসারে পাপের বোঝা খালাস করার জন্ত' স্বর্গ আর বেহেস্তের 
সন্ধানে মীনূষকে ধাওয়া করানো! হতো, সেই সমাজে “ভেম্ত খর্গ ফাটক সমান, 
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বলার দুঃসাহসিক বলিষ্ঠ জীবনবাদের গীত গেয়ে জ্নসংস্কৃতির নতুন চেতন! 
এনেছিলেন বাউলরা। কখনে। কখনে! লালনের গানে রূপকের ছলে যে-ছহিটি 
পাই তা৷ প্রত্যক্ষ শ্রেণীশোষণের £ 


রাজ্শ্বর রাজ যিনি 
চোরেরও সে শিরোমণি 
নালিশ করবে! আমি 
কোনখানে কার নিকটে ।:*' 
গেল ধনমান আমার 
খালিঘর দেখি জমার 
লালন কয় খাজনারে দায় 
কখন যেন যায় লাঁটে। 
অনেক সময় তত্বকথাব আশ্রয় ন! নিয়ে তারা সোজাস্থজি ভাবাদর্শের সংগ্রামে 
নেমেছেন। পরবতাঁ বাউলদের মধ্যে লালনের শিশ্ব দুদ,াহ ছিলেন এ বিষয়ে 
অগ্রণী, যদিও লালনের রচনার কাব্য গণ তাঁর ততট। ছিল না। ছুদ্দ'শাহ বলছেন £ 
বল্লালসেন শয়তানী দাগায় 
গোত্রজাত ্যষ্টি কবে যায় 
ব্দোন্তে আছে কোথায়, আমর] দেখি নাই। 
জাতি আর সম্প্রদায় মিলে 
ভারত শ্বশান করিলে 
বিনয় করে ছুদ্দ, বলে বুঝে দেখ ভাই । 
অন্ধবিশ্বীসের বিরুদ্ধে বাউলরা শাণিত যুক্তিবাদের হাতিয়ার হাতে তুলে 
নিয়েছিলেন অসীম সাহমে। যেসুব মুসলমান মাতৃভাষ। থেকে আঁরবিভাষাকে 
বেশি পবিত্র মনে করেন-_কারণ, কোরাণ সেই ভাষাতেই লেখা--ঠাদের বিরুদ্ধে 
ছুন্,খাহ মোক্ষম যুক্তি হাজির করেছেন:ঃ 
মহম্মদের জন্ম যদি হতো৷ এদেশে 
বেহেশতের কোন ভাষা হতো বলতো! এসে । 
মাতৃভাঁধ। ত্যজে ষবাই 
আরবিভাষা শিখল্পেরে ভাই 
তাতে ভাই ফয়দা তো! নাই অবশেষে ॥ 
প্রত্যেক জাতির স্বাধীন নতার প্রধান অভিব্যক্তি যে-ভাষ1--অনেক রক্তদানে 
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| 


যেকথ বাংলাদেশের লোকে শিখেছে-_আশ্চ্য লাগে বাউলদের গণতান্ত্রিক তক্কে 
সে-চেতনা অনেকদিন আগেই এসেছিল । 
কিন্ত আমাদের অর্ধ-উপনিবেশিক সমাজে, ভূমিতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় নব্য- 
ভুম্যধিকারীর নির্কুশ শোষণে পল্সীজীবনের কৃষিসংকটের আবদ্ধ জলাশক্বের 
গেঁজলায় বাউল তত্বেরও সামাজিক চেতনার বহির্ম্খিতা, তস্ত্াচারী যোগাসনের 
গহছুর্বোধ্যতা এবং অর্থহীনতায় ডুবে গেল। যে-বাউলর! বলতেন “দেবের ছুলভ 
মানবজন্ম তোমার সেই বাউলর1 আবার যখন দেখলেন “মানবজনম সফল 
হইল না” তখন তাঁর। ভাগ্যের কাছে বৈষণবীয় আত্মসমর্পণের আশ্রয় নিলেন? 
দোষী করলেন “যড়রিপুকে" তাকাতে পারলেন ন। পরশ্রম-অপহরণকারীদের 
দিকে। উৎপাদনকারী শ্রমজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মরত্িতে নিমগ্ন 
হুলেন। এমনকি যে-লালন পরজন্মের চিস্তাকে নশ্তাৎ করে মন্ুস্যজীবনকে 
শ্রেষ্ঠ জীবন বলেছেন- দীর্ঘজীবী সেই লালনকে দেখি পারাপারের ভাবনায় 
আকুল £ 
পথেরো গোলমালে পডে 
ডুবলাম কৃূপজল মাঝাবে 
লালন বলে কেশে ধবে 
কুলে নাও গুরু আমায় । 
কিংবা ঃ 
কলির জীবকে হয়ে সদয় 
পারে যেতে ভাকছে নিতাই 
অধীন লালন বলে, মন চলে! যাই 
এমন দয়াল মিলবে ন|। 
ঘে-বাউলরা৷ একসময় গাইছিলেন £ 
তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে 
ও তোর ভাক শুনে সাই চলতে ন। পাই 
আমার পথ রুখে দাড়ায় গুরুতে মুরশেদে ।"** 
সেই বাউলরাই পরে নমাজ, রোজা, শয়িয়তের প্রচার করতে লাগলেন। 
পরলোক-প্রত্যাশী ধর্মের বিরুদ্ধে যে-বাউলর] ইহজীবনের জয়গান গেয়েছিলেন £ 
আমি এমন জনম পাব কিরে আর 
এমন টাদের বাজার মিলবে কিরে আবার ? 
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সেই বাউ লদ্দেরই কেউ কেউ একেবারে যমরাজের গ্রচারক হয়ে উঠলেন ঃ 
একল আর ওকুজ, ছারায়ে দুকূল 
কবে ফুটিবে মন তোর বিয়ের ফুল। 
ষাব চলন করি বাশের দোলায় চড়ি 
ভাঁতবেহারার স্বন্ধে চড়ি 
সকল হবে তুল; 
আগে পাছে কাষ্ঠের বোবা 
ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা 
শ্বশুরবাডীচুহবে রে তোর নদীর কূল ।”** 
বরণ কুলাতে: দিবে, বরশধ্যায় শোয়াইবে 
আট কড়াকড়ি দিবে তুলসীর মূল... 
উত্তর শিয়র করে হাত পা ভাঙ্গিয়৷ তোরে 
অনল জালিয় শেষে করিবে নিস". 
এ একটি বীভংস গীত। শ্বাশানঘাঁটের চিতাশব্যায় বিয়ের বাসর। 
মন্ষ্যদেহের অগ্নিদাহনের এই নারকীয় বর্ণনা-লোকসঙ্গীতের লোকায়ত 
জীবনদর্শনের এক বিকট ব্যঙ্গ। 
আবার বনু বাউল-গানেব দেহতত্ব আধুনিক জগতের উপমার চমৎকারিত্বে 
এবং কখনে। কখনে। ধাঁধ! স্ষ্টি করেই চলতে লাগলো £ 
বাপের খন হয় নি জনম 
নাঁতি এলে তিনজন! 
প্রেম কারিগর রসিক সথজন 
গড়লো প্রেমের কারখান1। 
পূর্বেই বলেছি বাউলের ছু-ধারার কথ! । শেষোক্ত ধারায় বিচ্ছিন্নতাব্যাধি- 
পীড়িত একদল শহুরে বুদ্ধিজীবী বেশ মজেছেন। কোনে! বঙ্গদর্শ বুদ্ধিজীবী 
হিপি-দর্শন ও বাউল-দর্শনের মধ্যে এক নাদৃশ্ আবিষ্কার করে এক অভিনব 
“থিসিস' হাতির করেছেন। তিনি লিখছেন £ “এষুগের ছিপিদের সঙ্গে বৌদ্ধ- 
বৈষব সহজিয্নাদের অনেকদিক থেকে মিল আছে। প্রেম-ভালবাস। হিপি-গীবনের 
বড় আদর্শ। হিপিদের আন্তানায় ও জমায়েতে “লিভ? কথাটা তাই বড় করে 
ব্যানারে লেখ। খাকে। ভাবাশ্রিত হবার জন্ত হিপির। “পট”-ধূম (কতকটা গীঁজা- 
সিদ্ধির মতে। ), নানারকম ড্রাগ ও স্থুর৷ পান করেন, সহজিয়ারাও গঞ্জিকা-সিদ্ছি 
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শেবনে অভ্যন্ত | উভয়েরই মতে তাছাড়া নাকি 'ভাব' আসে না৷ এবং ভাবের 
বাছুলোকে টিচরণ কর! যায় না। সহজিয়ারা সমাজ-পরিবার বর্জন করতেন এবং 
কোনে। বাহাচার বা নীতিবন্ধন মানতেন না| হিপিরাও তাই, তারা বর্তমান 
সমাজ ও পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে ঘত্ত্রতত্র সহঙ্জিয়ার্দের মতে চলেফিরে বেড়ান। 
নিজেদের আহার-বিহারে ও মেলামেশায় স্ত্ী-পুরুষ হিপিরাও ভ্রাম্যমাণ বাউলের 
মতে। কোনো সামাজিক নীতিবন্ধন মানেন না। সহজিয়ার্দের মতো! হিপিরাও 
গুরু-বিশ্বাসী এবং মাথার চুলদাড়ি পোশাকপরিচ্ছদের দিক থেকেও তাদের 
বাউল-সাদৃশ্ঠ লক্ষণীয়। হিপিবিদ্োকে তাই আধুনিক যন্ত্রণগের সহজিয়া! বিদ্রোহ 
বলেছি।” 

বাংলাদেশের জমিদারী শোষণ, বর্ণহিন্দু শাসিত সমাজের নিপীড়নে নিঃস্ব ঘর- 
ছাড় বাউলদের সংসার-নিরাসক্তির সঙ্গে মাকিন সাম্জাবাদের উপনিবেশ- 
শোষণজাত ধন-প্রাচূর্ষের অপজাত কোটিপতি সন্তান হিপিদের মারিহুয়ানার 
“সাইকেডেলিক* তুরীয়মার্গের সম্পর্ক খু'জে পেয়ে বর্তমান বাংলার বিচ্ছিন্নতা -ব্যাধি 
ক্লিষ্ট কিছু পণ্ডিত গবেষক আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। এই যুক্তিতেই তারা পুরী 
বা কোনারকের মন্দিরগাত্রের মৈথুনরত যুগলযূতির সঙ্গে আজকের শিক্ষিত 
সমাজের ব্যভিচারের সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন, কিংবা ভারতের কোনে। কোনে! 
উপজাতির মেয়েদের বক্ষাবরণহীনতা থেকে আজকের ক্ষয়িষুট পশ্চিমী নাগরিক 
জীবনের মেয়েদের 'টপলেসে*র সাদৃশ্ঠটাও খুঁজে পাবেন। 
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পূর্ববর্তী প্রবন্ধে যে আলোচনা করেছি তাতে দেখাতে চেয়েছি গ্রামাজীবনে 
সামাজিক শ্রমের সাথে যুক্ত লমাজের পিরামিডের পাদদেশের "শৃদ্র আর 
পিরামিডের তুঙ্গে বস! শ্রমজীবন থেকে বিছিন্ন 'ভদ্রে'র জীবনদর্শনের সংঘাত 
কিভাবে লোকসঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে। শৃত্রেরা যখনই সাময়িকভাবে 
পরাজিত হয়েছে, তখনই ভদ্দের দর্শন তাকে অভিভূত করেছে । অতি গোপনে 
অতি ুম্্ভাবে চলেছে এ সংগ্রাম-_ভাবে, ভাষায়, এমন কি স্থরে। ভর্রশ্রেণী 
(লোকসঙ্গীতকে তাঁর ভাবধারায় বিকৃত করে তার শ্রেণীন্বার্থে জনসাধারণের 
আফিম রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছে। যেখানে পারেনি, সেখানে ভত্রশ্রেণী 
সেই লোকসঙ্গীতকে সঙ্গীতের মর্ধাদা দিতেই অশ্বীকার করেছে, এমনকি নিষিদ্ধ 
করেছে। শুধু আমাদের দেশে নয় সব দেশেই ত1 ঘটেছে। 

ইয়োরোপের প্রপদী সঙ্গীত-অষ্টারা লোকসঙ্গীত থেকে প্রচুর আহরণ করলেও 
সেসিল শার্প, বেল! বাঁরটক্‌ প্রমুখ চিরম্ম্নণীয় লোকসঙ্গীত-গব্ষকরাই গত 
শতাব্দীতে লোকসঙ্গীতকে স্বাধীন স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মর্যাদায় প্রতিঠিত করেন। 
উচ্চাঙ্গ মিউজিকের ছিটেফোটাতেই লোকসংগীত গড়ে উঠেছে--এর আগে 
অধিকাংশেরই ছিল এই বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস । আমাদের দেশে লোকসঙ্গীতকে 
নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথই। স্বদেশী আন্দেলেনের জোয়ারে 
গণমনে যে দোলা উঠেছিল তাতে হুবহু লৌকিক সুরের মুক্ত হাওয়ায় গানের 
পাল খাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তথাপি তার নিজের সাধু রচনাকে আশ্রয় 
করেই তা সম্ভব হয়েছিল। লোকনঙ্গীতের আঞ্চলিক ভাষার ও স্টাইলের 
স্থান ছিল না। ত্রিশ দশকে আব্বাসউদ্দীন যখন কোঁচবিহারী ভাওয়াইয়! গান 
নদীর নাম সইকচুয়া, মাছ মারে মাছুয়া” গানটি রেকর্ড করতে গেলেন, তখন 
কোম্পানির কর্তারা কিছুতেই এই 'ইতর” ভাবায় রেকর্ড করতে রাজি হলেন 
না। অবশেষে সুর ঠিক রেখে কাজী নজরুলকে দিয়ে ভদ্রভাষায় তার রূপান্তর 
করলেন £ “নদীর নাম মই অগ্রনা, নাচে তীরে খঞ্জনা,--তারপরে রেকর্ড করলেন। 
কিন্ত আব্বাসউদ্দীনের সহজাত গ্রাম্য সঙ্গীত-মানস উপলব্ধি করেছিল, এই 
ভদ্রভাষার ব্যবহারট1 পাখির ডান! কেটে নেওয়ার মতোই হয়েছে। তিনি 
সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন, তার সহায় ছিল ত্রিশোত্তর গণজাগরণ। অবশেষে 


৭৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংন। ও আসাম 


“্ফান্দে পড়িয়া! বগায় কান্দেরে? এবং "ওকি গাড়ীয়াল ভাই' রেকর্ড প্রকাশ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাং! সংগীত-জগতে এক বিপ্লব ঘটল--ষার তাৎপর্য 
আজকের পরিশীলিত, বিকৃত ও ভদ্রীকৃত লোকসঙ্গীতের ব্যবসায়িক হল্লায় 
হারিয়ে গেছে। সেদিন নতুন গণচেতনার সাড়। পাওয়ায় “আনকোরা? ষেঠো 
গানের প্রচার সাময়িকভাবে হলেও কোম্পানি হাতে তুলে নিয়েছিল-_পল্লী 
গীতির প্রতি অন্থরাগে নয়,--বিরাট অর্থকরী সাফল্যের খাতিরে । অখ্যাত 
অজ্ঞাত পল্পী-শিষ্চী টেপু মিঞা বা অনস্তবাল1 বৈষ্বীদের কণ্ঠে বাংলার পল্লীর 
সোনারকাঠির স্পর্শ পেয়েছিল বিচ্ছিন্ন বিদ্ধ নাগরিক সমাজ । 

শচীন দেববর্মণও তার সংগৃহীত লোকসঙ্গীত প্রথমে গাইতে সাহস পাননি । 

ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে 
মা ঠর বাটে যাই, 
আকাখ তখন উষার সিতায় 
পি"ছুর মাথায় ভাই। 

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখ। একটি “ভপ্রায়িত' লোকসঙ্গীত । 

আজকে আবার শাসক শ্রেণী এবং একচেটিয়। পু'জিপতির করায়ত্ত 239৪৭ 
[09310 বা গণমাধাম গুলি স্টার শিল্পীর লেবেল দিয়ে 'ভদ্রীরূত? লোকসঙ্গীতের 
ঢালাও প্রচার শুরু করেছে। অবক্ষয়ী নাগরিক ভদ্রসমাজের অবজ্ঞা, অজ্ঞানতা 
ও সৃবিধাবাদ তাতে সহ।য্য করছে। আজ কায়েমী স্বার্থের পাবলিলিটি ও 
'বংস্কৃতি'-প্রচারের শাখ।-গ্রশাখ। এমন বন্ধ! বিস্তারিত এবং তার সাথে জীবিকা 
ও আধিক সাফল্য এমনিভাবে ওতপ্রোত জড়িত যে লোকসঙ্গীতের গবেষক- 
পণ্ডিতর! প্রায় সখাই তাতে আবদ্ধ হয়ে আছেন; তাদের মুখ খোলার উপায় 
নেই। তাই তাদের সেমিনারে লোকসঙ্সীতের আলো!চন] - ধেন মৃত জীবের 
“ফসিল' নিয়ে বাকৃবিতগার মতো! শোনায় । আঙ্গকের বিপদটা ভারা দেখেও 
দেখেন ন।--বলতে গিয়েও বলেন না। 


শ্রম, প্রক'ত ও প্রণর 

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে শ্রম ও শ্রযকামনার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বাউনগান 
সত্ঘদ্ধে আলে15ন1! করেছি। সেখানে ধারা শুধু বাউলের তত্বটা দেখেন কিন্ত 
তার সমাক্গসতাটা না-দেখে, বাউনগানকে লে।কণঙ্গীতের পর্যায়ে কেলতে 


পল্লীমাজের সঙ্গীত ও সংঘাত--২ ণ 


চাঁন নী, তাদের বক্তব্যকে. যেমন খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছি, আবার ধা 
বাউলের তত্বসর্বন্' তান্ত্রিক বিকৃতিকেই বাঁউল-দর্শনের সার কথা ভেবে হিগি 
দর্শনের সাথে সান্নিধ্য খুঁজে পেয়েছেন তাদের পাগ্ডিত্যের শ্রাস্তিকেও দেখা, 
চেষ্টা করেছি। 
আজ সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের লোকসঙ্গীতের সবচেয়ে আকর্ষণ 
অঙ্গ--নরনারীর প্রেম নিয়ে সামান্য আলোচন। করব । 
সংহত-উপজাতি ও অর্ধ-উপজাতি সমাজে ফসল ও সন্তান, শ্রম ও প্রণয়- 

এদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে বাক্ত হতে! তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে 
বিভিন্ন আদি লোকসঙ্গীতে আছে। নাগ] পাহাডের কনিয়াক নাগাদের গোয় 
দেবতার উদ্দেশ্টে গান আছে, ধার মর্মার্থ হল ; 

হে গোয়াং দেবতা, 

আমাদের পাথর ও নারীকে করুণা কোরো 

পুরুষ যেমন নারীকে জডিয়ে ধরে 

তেমনি ফসলের বীজ মাটিকে জড়িয়ে ধরুক। 
এখানে প্রণয় ও ফসল প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। যেখানে আদি কে' 
সমাজের অনেক প্রতি অব্যাহত আছে, সামস্ত সমাজের শ্রমবিভাগ খুব দা 
বাধেনি, সেখানে আজও লোকসঙ্গীতে তার স্বাক্ষর মেলে । আমাদের প্রাস্তবত 
রাজ্য আসামের প্রধান লোকসঙ্গীত “বিহু'তে তা অগ্্রান রয়ে গেছে । সে-গীতে 
ধারায় শ্রম, প্রণয়, গ্রক্কতি সব অঙ্াঙ্গি মিশে আছে। নদনদী, পাহাড়-পর্বত 
পশুপাখি, লত।ফুল, বনের দোলা, নরনাবীর মিলিত নৃত্যগীতের দোলায় মি 
সবই আকাক্ষিত শ্রমোৎপাদনের ছন্দে বাধা । আজও সেখানে ধান রোয়] ' 
ধান কাটার একচেটিয়া! অধিকারী হল মেয়ের] । আসামে সমাজের উপরতলাং 
শৈব বা শাক্ত ধর্ম এমনকি রাষ্ট্রশক্তি-বিরোধী ব্যাপক মহাপুরুষীয়া বৈষ 
আন্দোলনের প্রভাব থেকেও আশ্চ্যজনকভাবে বিহুগীত মুক্ত । রাধার তে 
দুরের কথা ঈশ্বরের স্বানও সেখানে নেই। মাঝে মাঝে কখনো ঈশ্বরের নাঃ 
এসেছে নেহাঁৎ বক্তব্যের পরিপূরক হিসাবে-_ 

গ্রথমে ঈশ্বরে জগতখন স্ঞ্জিলে 

তার পিছত সুজিলে জিও 
সেই জন ঈশ্বরে পীরিতি করলে 
আমিনো ন করিম কিয়। 


৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। £ বাংলা ও আসাম 


[ জন ঈশ্বরে জগৎট। সৃষ্টি করল তারপর স্থা্টি করল জীব, সেই জন ঈশ্বর যদি 
(রিতি করতে পারল তবে আমরা করতে পারব না কেন? গীরিতি ছাড় 
ছিহয়কি করে? বিন্ৃগীতে প্রকৃতি ও প্রণয় পরম্পরের পরিপূরক-_ 
চরাই কুমলীয়। উরিব নোয়ারে 
ঘুরি ঘুরি ডালত পরে 
চেনেহ, কুমলীয় পাহরিব নোয়ারে! 
ঘুরি ঘুরি মনত পরে। 
[খিব কচি ছানা উডতে জানে না উডতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে ডালেতেই এসে 
ডে। কচি প্রেম ভুলতে গেলেও, ঘুরে ঘুরে মনেই এসে পড়ে । 
পর্বতে পর্বতে বগাব পাবো মই 
লত। বগাঁবলৈ টান 
বলিয়। হ।তিক বলাব পাবো মই 
চেনাইক বলাঁবলৈ টান। 
তের পর পর্বত আমি বে"য় উঠতে পারি, লতা৷ পাবি না বাইতে। পাগলা 
[তিকেও বশ মানাতে পারি, আমাব সখীকে পারলাম ন। বশ মানাতে। 
জোনব লগত তরাটিওলালে 
পরেবত শুয়নী করি 
আমার লগত সরু চেনাই ওলালে 
আর্লিহাট শুয়নী করি। 
দের সঙ্গে তারাটিব উদয়--পর্বতের শোভা। আমার সাথে প্রেয়সীর 
মন--পথের শোভা । 
কর্মজীবনে প্রকৃতির সঙ্গে তার ঘন্দ--কিস্তু কাব্যলোকে সে গ্রকৃতিরই অঙ্গ। 
চল ফোটে, ফুলে ফুলে মিলন হয়ে ফল হবে বলে, পাখি গান গায়, পাখিতে 
শাখিতে মিলন হয়ে শাবক জন্মাবে বলে » নরনারী নৃত্যগীতে মত্ত হয়, তাদের 
মলনে সন্তান জন্মাবে বলে। লোকলঙ্গীতে প্রেম ও প্রকৃতির এই মর্মকথা-_- 
প্রকৃতির সঙ্গে 17971591100 ব1 অবিচ্ছিন্নত] । 
তুমি হইও বটবৃক্ষ, আমি হইব লতা । 
ভাওয়াইয়া গানে যেমন আছে £ 
দিনের শোভ। তুরুষরে রাইতের শোভা চান 
হালুয়ার শোভ। হালকৃষি জমিনের শোভা ধান। 


পলীসঙ্াজের সঙ্গীত ও সংঘাঁত--২ ধ' 


ঘাসের শোভ। সবুজ রঙরে মাটির শোভা ঘাস 
কাশিয়ার শোভা ধগ.লাফুল আসিলে ভাঙ্দর মাস। 
সড়কের শোভা বটবুক্ষ বৃক্ষের শোভা ছায়। 
বনের শোভ। রসের ফুলফল মনের শোভ। মায়] । 
ফণির শোভা মণি হায়রে গজের গজমতি 
মোর আঙিনার শোভা হইলেন তুমি রূপবতী । 
গ্রকৃতির সঙ্গে ঘন্দ ও মিলনের সম্পর্ক যে-জনমমাজের, তাদের কণ্ঠেই এই 
ধরনের গান জাগতে পারে। যে-শিকারীর বাণে হরিণ বিদ্ধ হয় হরিণীর হুঃখে 
সে-ই আবার গান রচন| করে। যে-শিকারীর ফাদে বক ধরা পড়ে 'বগী'র দুঃখে 
সে-ই আবার গান গায় £ 
ফান্দে পড়িয়। বগ! কান্দেবে। 
উড়িয়া যায়রে চকোয়। পঙ্গি 
বগীক বলে ঠারে 
তোমার বগ] বন্দী হইছে ধর্ল| নদীর পারে। 
এই কথা শুনিয়! বগী ছুই পাখ। মেলিল-_ 
ওরে ধল1 নদীর পাড়ে যায়, দরশন দিলরে , 
বগাক দেখিয়া! বগী কান্দেরে 
বগীক দেখিয়। বগায় কান্দেরে।... 
এইসব ছবি কালিদাসের বা রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে কোনোদিনই আসতে 
পারে না। কারণ মহাকবির! দূরের ধ্যানস্থ দর্শক আর লোক-কবিরা প্রক্কৃতির 
লীলাখেলার সক্রিয় অংশীদার । 


প্রণয় ও প্রতিবাদ 

কৌম গোরী-সমাজের সমানাধিকারের স্থলে এল সামস্তসমাজের পুরুষপ্রাধান্ত, 
বন্ুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যপ্রথা, বংশকৌলিন্। শাখা সির, পর্দাগ্রথা 
ইত্যাদি। তারই সমর্থনে এল নতুন মূল্যবোধ, নতুন ধ্যানধারণা ও ধর্মচিন্তা । 
কিন্তু শ্রমজীবী সমাজ তা সহজে মেনে নিল না। এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
তার প্রতিবাদ গানে, গল্পে, গাঁথায় নানাভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম দিকে 
কোনে রূপকের আশ্রয় না নিয়েই তা ব্যক্ত হয়েছে। তাই গ্রেমে বিচ্ছেদ ও. 
বিরহই প্রাধান্ পেয়েছে। ভারতের লোকসঙ্গীতের প্রণয় গীতে সর্বত্র এই 
স্বর। এ বিষয়ে বাংলাদেশে কাব্যে, স্থরে, আতি ও আকুতিতে সবচেয়ে 
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উ প্রতিমা অতি জীবনঘনিষ্ঠ। কারণ উত্তরবঙ্গের কোচরাজবংশী সমাজ আদি 
দাইব্যাল সমাজের গ্রাণশক্কি অনেকথানি বজায় রাখতে পেরেছে। 
ওকি একবার আসিয়। 
সোনার চান্দ মোর যাও দেখিয়ারে 
কুড়। কান্দে কুড়ি কান্দে কান্দে বালি হাস 
ওরে ডানুকীর কান্দনে মুই 
ছাড় ভায়ার দেখ, রে ॥ 
আইলত ফুটে আইল কাশিয়া 
দোলাত ফুটে হোল 
ওরে বাপমাঁয় বেচেয়। খাইছে 
সোয়ামী পাগেলারে ॥ 
উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ভাষায় “বেচেয়! খাওয়া” মানে বিয়ে দেওয়া । এটা খুবই 
৷ তাৎপর্ষপূর্ণ। বাঁপ-ম। পাগলা স্বামীর কাছে টাকা খেয়ে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে 
' এখানে নিজের মা-বাবার বিরুদ্ধেও অভিযোগ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ভাওয়াইয়| 
গানকে তাই এক কথায় সামস্ত-সমাজের বিরুদ্ধে নারী জাতির প্রতিবাদের গান 
বল৷ চলে। অবশ্থ এর অর্থ এই নয় যে গানগুলি সব মেয়েদেব রচনা । মেয়েদের 
মুখ দিয়ে গ্রাম্য সমাজের পুরুষেরা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে । 
ও মোর ভাবের দেওরা 
থুইয়! আয় মোক বাপ ভাইয়ার দেশে রে। 
বাপ ভাই মোর ছুরাচার 
বেচেয়া খাইছে মোর ছুরাস্তর রে 
বেচেয়। খাইছে মোক মদকিয়ার ঘরেরে ॥ 
মদকিয়। মদ খায় 
আগুন দিতে মোর রাতি পোহায় রে-_ 
নলের ডালে শরীল কইল মোয় কালারে , 
কাশিয়া আর ঘাগের ফুলেরে 
নদী করছে দেওর ছুলুস্থুল রে-_ 
কোন জনায় করিবেক পার মোক 
এ দরিয়ার পার রে॥ 


-পল্লীসমাজের সঙ্গীত ও সংখাত্--২ শর 


আমাদের পলীসমাজে নিজের যতে নয়, নিষ্ঠুর প্রথায় যেখানে মেয়ের বিষ্নে-- 
সেখানে স্বামীর চেয়েও আপন.হুল দেওর। মনের দুঃখের কথ। কেবল দেওরকেই 
বল চলে। বাপ ভাই জবরদস্তি করে মাতাল স্বামীর কাছে বিয়ে দিয়েছে-. 
তার সেবাতেই মেয়েকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ভাবের দেওব! এই কারাগারে 
দেবদূত। তার কাছেই নালিশ ও আব্দার । গানের শেষ স্তবকে আকুতিভর। 
ষে অন্থপম ছবিটি মাত্র ছুটি কলিতে ফুটে উঠেছে বিদগ্ধ কাবো তার তুলনা নেই। 
স্থরাশ্রিত হয়ে সেইসব কাব্য পল্লীমমাঙ্গের ঘরে ঘরে বহু গৃহবধূর গোপন চোখের 
জলে মিশে যে অলিখিত মহাকাবোর অধ্যায়গুলি রচন। করেছে, ত্রিশোত্তর 
বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে একদিন তার আবিষ্কারের আনন্দ-বিস্ময় দেখে- 
ছিলাম। কিন্তু আজ শিক্ষা ও সঙ্গীত সাহিত্য ও সংস্কৃতির গণমাধ্যমের বহুমুখী 
প্রচারে- আকাশবাণীর শত শত লোকনঙ্গীত-গায়কের কঠে সেই আনন্দ- 
আকুতির রেশটুকুও মেলে না । কারণ আঞ্জ তাদের অধিকাংশই দরদী আবিষ্কারক 
আব নন--তারা আত্মগ্রচারক, এমন কি প্রতারক। 
তিন তিনটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় এবং গ্রাম-উন্নয়নের গালভরা পরিচালনায় 
গ্রাম্যজীবনের উৎপাদন সম্পর্কের কোনে। মৌলিক পরিবর্তন আসেনি এবং তার 
মাথে 50092902806 বা উপরিসৌধের ধ্যানধারণা ও সামাজিক সম্পর্কের 
কোনো রূপাস্তর ঘটেনি। কাজেই কাবাক ব1 সার্গীতিক আবেদনের দিক 
দিয়েই কেবল নয়-_সামাজিক দিক দিয়েও এই গানগুলির আবেদন অঙ্কু্ন 
আছে। 
আবার কখনো এই বিরহের কারণ, চরম দারিজ্য। ধনীর বাথানে দূরে 
যুবতী স্ত্রীকে বাড়িতে ফেলে গ্রামের যুবককে মহিষের সঙ্গেই জীবন কাটাতে হয় 
জীবিকার তাগিদে-_. 
বাথান বাথন করেন মৈধালরে 
মৈষাল, বাথান কইরচেন বাড়ি-- 
যুব! নারী ঘরে থুইয়া, 
কায় করেন চাকিরি মৈষাল রে 
ছোট্রকালে হইচে বিয়ারে 
ও মৈষাল বয়স ভাটি গেল, 
না হইলং মুই ছাওয়ার মাও 
মনে দুখ মোর বৈল, মৈযালরে 


৮ লোঁকসঙ্গীত সমীক্ষ] £ বাংন! ও আসাম 


উজান খাইলে মেঘ মেঘালীরে 
দক্ষিণ খাইলে বাণে 
কেমন ধনীর চাঁকিরি করেন 
বিদায় না দেয় কেনে, মৈধাল রে। 
অকাঁরি চাউলের ভাতরে, মৈষাল 
বকৃন। ভৈষের ছুধ 
' তুই মৈধাল বাথানে থাকিস 
আমার পোড়ে বুক, মৈষালরে। 
বাথান ছারেক, বাথান ছারেক রে 
ও মৈষাল ঘুরিয়া আইসেক বাড়ি, 
গলার হার বেচেয়! দিম মুণ্ডি 
এ চাকিরির কড়ি মৈষাল রে। 
“না হইলং মুই ছাওয়াওর মাও'একটি যুধানারীর বঞ্চনার এই অভিযোগের 
মধ্যে অর্থ নৈতিক শোষণ ও সামাজিক শাসনের যে অন্থপম গ্রাম্য ছবিটি কাব্যময় 
মানবিক আবেদনে ফুটে উঠেছে, নাগরিক বিদগ্ধ কাব্যে ও গীতিতে তার তুলনা 
কোথায়? পরবতী সময়ে আমাদের লোকসঙ্গীতে যখন রাধারুষ্ণের আগমন 
ঘটল, তখন থেকে এই ছবিগুলি হারিয়ে ষেতে লাগল। 
শুধু অনুযোগ ও আকুতি নয়-_তীত্র ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ ও গ্লেষে নারীমনের কযাঘাতে 
পন্ধী-গীতি শানানে! ছুরির মতোই ঝলসে উঠতে দেখি । যে-সমাজে সমাজপতির! 
শীখা-সি'ছুরের মাহাত্য গ্রচার করেন, সেখানেই আবার লোকলঙ্গীতে শুনি-_ 
ও মা মুগ্রি ন। যাওং, সেন্দুর দেখিয়া মোকে ভয় নাগে। 
যে-মুসলমান সমাজে শরিয়তী বিধানে পুরুষের বহুবিবাহ আইনত সিদ্ধ এবং 
পুরুষ তিনবার মুখে তালাক বললেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায়--সেই সমাজের 
* মেয়েদের গানেই আবার শুনি-_ 
হাউস্ত থাকি বসিম্থ কাইনত রে, 
ও মুগ্রি ধানের ভাতের আশে রে, মুগঞ্ি ধানের ভাতের আশে ; 
এ ধানে নাই, চাউলে৷ মাই কিলায় মাসে মাসেরে | 
কিলাইতে কিলাইতে মুনসারে, 
মোর পিঠিত করিলে কুঁজরে, মোর পিঠিত করিলে কুঁজ 
এ গীওবুড়া উঠিয়া কয় কাইনের মজা বুজ। 
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ধান আর ভাতের আশে সখ করে বিয়ে করেছিলাম) এখন ধানও নাই, 
চাউলও নাই-_পরিবর্তে খাচ্ছি কেবল কিল। কিল খেয়ে খেয়ে পিঠে পড়েছে 
কুঁজ, আর গাঁয়ের মোড়ল এসে বলে এবার বিয়ের মজ। বুঝ ।"*' 
ভাওতা দিয়ে বিয়ে করার বিষয়ে উত্তরবঙ্গের এই তীব্র শ্নেষাম্্ক বিখ্যাত 
চটুক] গানটি অনেকেই জানেন: , 
নাক ভাঙ্গেরার বেটা টা 
চোখ ডাঙরীর নাতিটা 
মোক ভোলালু সতের খাড়ু দিয়া । 
তকনে না কইচিস্‌ তুই বে 
মোট! চাউল খাইন! 
সরু চাউলের নেকায় জোকায় নাই। 
ওরে বাডি আসিয়া গ্ভাখোং মুই 
চাতুরালি করিলু তুই 
ঘরতহীনা তোর খুদির গুভায় নাই ॥"** 
বিয়ের আগে বলিছিলি তুই মোট! চাল খাস্‌ না, ঘরে তোর সরু চালের অন্ত 
নাই। বিয়ের পর বাড়িতে এসে দেখি তুই আমাকে ধাগ্লা দিয়েছিদ--তোর ঘরে 
হ্ষুদের গুঁড়াও নেই | এ-গানে সামস্তসমাঁজের “পবিজ্র বিবাহ-বন্ধনে'র ভগামিকেই 
যেন উদঘাটিত কবে “ম্বামী-দেবতা"কে সাধুভাষায় যার অন্রবাদ হয় না এমন 
গালাগালিতে ভূষিত কর! হয়েছে। ' এমনকি “চেংরা বন্ধু'র ভাবের টানে বৃদ্ধ 
'্বামীদেব্তাটি'র মৃত্যুকামন] করা হচ্ছে £ 
দুশাপডা সোয়ামীট। মোর মরিয়াও ন1 যায় 
তবে সেনে মনটা মোর চল্চল। হয়, 
ছেকায় খইলায় মাথ! ঘসিন্ন হয় 
পানিয়া মর] ষদি এযালায় মরিল হয় ॥ 
মোনার বন্ধুরে, ভাবের বন্ধুরে, চেংর] বন্ধুরে, 
হট যায়! বিলাতি ছাবন আনিয়া দে মোকে। 
পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে সারিগানের রঙ্গ-রসিকতায় ঠিক এই ভাবটিই ছুটে উঠতে 
দেখি £ 
ছোট দেওর। তোর আওড়া কথা 
প্রাণে সহেন। 


৮২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংল! ও আসাম 


ভাতার গেল ধান দাইতে 

বাঘে ধইর! খাউক 

সোনার দেউরা বাইচ্য। যাউক।"** 
পল্লী-গীতির এইসব রঙ্গ-রপিকতায় মন্থসংহিতার কালে অক্ষরগুলি বুঝি লজ্জায় 
লাল হয়ে ওঠে ! 

কিন্ত পুরোহিততন্ত্ব ও মোল্লাতগ্তরের লেন্র যখন খুব কড়া হয়ে উ)ল, তখন 

ব্যক্তিপ্রেমে উত্তম পুরুষের অভিব্যক্তি কৃষ-রাঁধার বূপকে রূপান্তরিত হল। 
কৌম-সমাজের স্বকীয়! প্রেম হল সামন্ত সমাজে পরকীয়|। 


“কানুবিন। গীত নাই, 


রাধাকৃষ্ণের আগমনে লোকসঙ্গীতে এল একটানা একঘেয়েমি--ব্যক্তি- 
মানসের অভিব্যক্তির তীব্র আবেগ ও বৈচিত্র্য স্তিমিত হয়ে এস । কালা, বাশি, 
যমুনা, তমাল প্রতৃতি বিমূর্ত ভালবাসার প্রতীক হয়ে দাড়ালো! । লোকপঙ্গীতের 
ধর্লা নদী বা তো নদী হয়ে গেল যমুনা এবং চিলমারীর বন্দর হল মথুরার হাট ; 
বৃক্ষ শিমিল| হয়ে গেল কদম, বগাঁবগী কিংব1 ডাহুক ভাহুকী হয়ে গেল শুকসারি 
গাড়ীয়ান ব1 মৈষাল বন্ধু হল বংশীধারী কাঁলা1। কানু আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
পল্লীচিত্রের প্যানোরামার এই্বর্য আমর] হারিয়ে ফেনলাম। তথাপি পল্লী-গীতির 
প্রণয়, প্রতিবাদে পরকীয় হয়েই রইল। প্রেম রূপ পেল বিরহে । 
লোকগীতের “কাঙ্গ'র বিবর্তনের তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে গ্রামা 
রাখালিয়া কানাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গোপীবল্লভ শ্রীরুষ্ণ, তৃতীয় অধ্যায়ে প্রত 
শ্রীকষ্ণ। 
প্রথম পর্বের কাহ্টির দিকে তাকালেই সে যে অন্য নামে পল্লীবধূর সেই 
“ভাবের দেওরা”টি সে কথা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। এই কানাইটি কখন! 
মাছ মারে, আবার কখনো রলাস্ত পল্লীবধূর ঘাম মুছিয়ে দেয় । 
রাধা গেল জল আনিতে, কানাই লাগিল পাছ 
হাতের বাঁশি ভূমে থুইয় কানাই মারে মাছ। 
কিংবা 
আজকে যদি থাকতে আমার শ্তাম, 
আচল দিয়া মুছাইয়া দিত ঘাম। . 


পল্লীলমাজের সঙ্গীত ও অংঘাত--২ ৮৩ 


কিংবা আরও একটু কাব্য করে যখন বলে £ 
তোর কালার যেমন টেরিয়া সিতা 
মোর নারীর তেমন ঢালুয়া খোপা রে 
তুই কাল! যেমন দাস্তাল হাতি 
মুঞ্িও নারী তেমন ভর যুবতীরে। 
বৈষ্ণব সাহিত্যের পদরুর্তার। কালার “টেরিয়া সিতা+ বিশেষ করে দান্তাল 
হাতির সঙ্গে তুলনার কথা ভাবতেও পারতেন কি? কালার বাঁশি আর ঘরের 
বধূ যখন পলীসঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য হল, তখনো এই সম্পর্কটি অতি স্পষ্ট। 
ঘরের বধূ চিরবিরহিণী। সমাজ-কারাগারের দ্বাররক্ষিণী শাশুড়ি, ননদী। কালার 
বাশির স্থুরে চিরধ্বনিত পরাধীন নারীর মুক্তির আকৃতি। 
আমি যখন রানতে বি 
তখন কালায় ব।জায় বাশি 
ভিজাকাষ্ঠ চুলার দিয়! ধোঁয়ার ছলে কান্দি। 
কিংবা 
কালারে, শাশুরী ননণী বৈরী 
আইনের বড় কড়ারুড়ি 
ঘাটে না পারি যাইতে, 
আমি নারী হৈয়। কতে] পারি সইতে, 
আর বাশি বাজাইও ন| রাইতে। 
শুধু গৃহবাসী নারীর মুক্তির আকাঙ্ষাই কি এ বাঁশি? তবে এমন দরদ 
দিয়ে গ্রামের পুরুষ গায়ককে কেন গাইতে শুনি £ 
প্রাণনাথ গো, তোমার বদল দিয়া যাও বাশি, 
তোমার বাশির তানে 
ভাট্যাল নদী উজান টানে-ও 
আমি নারী হৈয়া কোন পরানে রব গৃহবাসী-- 
সমগ্র সামস্তসমাজের বন্ধন ও শোষণের বিরুদ্ধেই এই মুক্তির আকুতি সর্ব- 
জনীনতা৷ লাভ করেছে। অবশ্য পণ্ডিতর| বলবেন--এ হল পরমাত্মার জন্য চির- 
বিরহী মানবাত্মার ক্রন্দন। তারপরে কানাই হলেন শ্রীকষ্ণ-__ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, 
+ ভক্ষের শ্রীকৃষ্ণ নয়। কিন্তু লক্ষণীয় জিনিস, শুঙ্গার-রসমত্ত ক্ধকে লোকসঙ্গীত 
কখনো গ্রহণ করেনি! রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যে গ্রেমিক কৃষেের যে-বিল্লেষণ 


৮৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। £ বাংলা ও আসাম 


করেছেন তা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। তিনি সমাজবাধা-অতিক্রমকারী প্রেমকে 
দেখেছেন, কিন্তু সেই সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে এবঙ তার শ্রেণীসংস্থানকে 
দেখেননি । তিনি বলেছেন £ “বৈষ্থবদের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি 
মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছৃঙ্খলতা! সৌন্দর্যবন্ধানে হাদয়বন্ধনে 
নিয়মিত।...বৈষব গাঁথার গ্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাঁধার উল্লেখ 
আছে, তাহা সমাজ । বৈষ্ণব কবির] সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর ছুণিবার 
আবেগকে সৌন্দক্ষেত্রে, অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে 
সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিধ করিয়! দিয়াছেন। আমাদের সমাজের 
সেই চিবক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিগুদান করিবার আয়োজন 
করিয়াছেন। তাহার] কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কঙ্গনার 
বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন ।” 
রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ব কাব্যের প্রেমকে যুলত সমাজের ৪%0৮৮-৮৪1০০ বা মুশকিল- 
আসান হিসাবেই দেখছেন। কিন্ত ব্রাহ্ষণ্যধর্ম-শাসিত সমাজের জাতিকুলধর্মের 
নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধেই একদিন বৈষ্ণব জাগরণ এসেছিল এবং জনসাধারণের 
মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। প্রেম যেখানে প্রতিবাদী, সেটুকুই লোকসঙ্গীত গ্রহণ 
করেছে। প্রেম যেখানে ভদ্িমার্গে অধ্যাত্মবাদদী, লোকসংগীতে তাঁর প্রতিফলন. 
অত্যন্ত ক্ষীণ এবং তা এসেছে অনেক পরে । পরবতাঁ সময়ে লোকসঙ্গীতে যে 
ভক্তের শ্রীক্ধকে দেখি, তা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। আর্দি-রসাত্মক 
বৈষ্ণব পদাবলি যেমন আত্মনিবেদনকারী সংকীর্তনের ভক্তিভাবের রূপ নিল, 
তেমনি সনাতন স্থাধু সমাজের উতৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কে যখন কোনে! 
পরিবর্তনই এল না তখন ৪০০19] 0:০699৮-এর অর্থাৎ সামাজিক প্রতিবাদের 
স্থরকে আচ্ছন্ন করল ৪5:9709: বা ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণের স্থর। 
ভক্তিবাদী রচয়িতারা ভণিতাযুক্ত গান লিখে লোকসঙ্গীতে প্রবেশ করলেন। 
দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় তাঁরা “কাস্তে ভাঙিয়া করতাল গড়িয়া লইলেন'। 
শুধু ভাবে নয়, লোকসংগীতের স্থরের ক্ষেত্রেও আমর! পরিবর্তম লক্ষ্য করি।, 

যাঁকে আমরা এক কথায় কীর্তনাঙ্গ লোকসংগীত বলতে পারি। 

ভক্তিবিনা সে ধন মেলে না 

আছে ভক্তিরতন অমূল্য ধন 

অযতনে পাবে না। 
দ্বাপর যুগে গোপী কৃষ্ধনে 


পল্লীদমাজের সঙ্গীত ও সংঘাভ--২ ৮৫ 


তাদের অন্তরে বাহিরে কঃ 
কৃষ্ণ বই আর জানে না... 

এ বিষয়ে পশ্িমু-সীমান্ত" বাংলার আরদিবাপী গীত ঝুমুরের পরিণতি আর 
একটি দৃষ্টান্ত । 'ঝুমুর' শবটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন ধরনের গান বা নাচের নাম হিসাবে ব্যবহৃত । ঝুধুর শট মুগ্ডা্দের মধ্যে 
এত বেশি প্রচলিত যে, সেখানে গান অর্ধেই অনেক সময় ঝুমুব শবটি ব্যবহার 
কর! হয়। কারও কারও মতে মুণ্ডাদের মধ্য থেকেই ঝুমুরের উৎপত্তি। আবার 
কারও মতে ঝুমুরের উৎপত্তি সাঁওতালদের গান থেকে। সেযা-ই হোক, 
ছে'টনাগপুরের আদ্দিবাসীর্দের থেকেই যে তার উৎপত্তি সেকথ। আদি-ঝুমুরের 
1108109] 96:00$51৪ বা সাংগীতিক ঠাট ও ছন্দ বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারি। 
ঝুমুর যে-অঞ্চলের ফসল, তার আর্দি উৎপাদ্‌কর! আছেন আসামের চা-বাগিচায়। 
সেখানে ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি চা-কুলির ঝুমুর নাচ-গান। সেখানকার 
ওরাণ্ড, মুণ্ডা, ভূমিজ, সাওতালী চা-শ্রমিকরা! একই সাথে সার্রিভাষায় আজও 
গান গেয়ে নাচে £ 

আম ধরে থোকা থোক। তেতুল ধরে বেঁকা গো! 
আসাম দেশে দেইখে এলাম রাঁড়ীর হাতে শাখা গো। 
আসামে সেই গানের ধারায় এমে মিশলে। বাগিচার কর্মজীবনের ছবি £ 
কোর মার! ধেমন তেমন 
পাতি তোলা মনের মতন 
কলম কর! বড়ই জঞ্জাল-_ 
চাঁউলভাজ] চাহের পানি, বাচাইল পরান। 
সেখানেও বংশীধারী প্রবেশ করেছেন, তবে হাডিয়ার নেশায় মাতাল হয়ে। 
কিংবা 
চল মিনি আসাম যাব 
দেশে বড় ছুখরে 
আসাম দ্েণে রে মিনি 
চা বাগান হরিয়ার। 
“হরিয়ার' মানে সবুজ । জমিদার আর মহাঁজনের শোষণে নিঃস্ব হয়ে আসামের 
সবুজ বাগিচার স্বপ্ন দেখছে। বাগিচা-কোম্পানির দালাল যছুরাম তাদের এশ্বর্ষের 
প্রলোভন দিয়ে নিয়ে গিয়েছির , গিয়ে দেখল, ওরা দাসশ্রমে বন্দী। তাই গাইছে ঃ 
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কোর মারা যেমন তেমন 
পাতি তোল! টান গে "' 
হায় যছুরাম, 
ফাকি দিয়ে পাঠাইলি আসাম । 
ছোট ছুটি কলিতে যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তার নৃনত্ম স্পন্দন 
পরবর্তাকালের সহ কুষ্ণলীলা-মার্কা ঝুমুরের মধ্যে মেলে না। 
আসামের একট! সবচেয়ে জনপ্রিয় ঝুমুর গানে “শ্যাম” তো একেবারে বিদেশী 
সাহেবের আড়কাঠিই বনে গেছেন ঃ 
কি নিঠুর শ্টাম, 
ফাকি দিয়ে আনিলি আসাম। 
সাহেব বলে কাম, কাম, 
বাবু বইলে ধইরে আন 
সর্দার বলে লিব পিঠের চাম্‌। 
রে নিঃর শ্তাম, 
ফাকি দিয়ে আনিলি আসাম । 


এসব গানের রচন। ও স্থরের প্ররৃতিতে আমরা পাই আদি ঝুমুরের রূপটি, 
তার অন্থুপম মানবিক ধাঁরাটি। উচ্চবর্ণের হিন্দুশ্রেণীর প্রভাবে শাসকশ্রেণীর 
ভাবধারায় পশ্চিম-সীমাস্ত বাংলাতেই দেখি স্থরে ও রচনায় সেই ঝুমুরের আমূল 
পরিবর্তন। কর্মজীবনের ছোট ছোট স্থন্দর টুকরো ছবির জায়গায় এসেছে 
রাধাক্ের প্রেমলীলা। তাতে আবার অশিক্ষিত অথচ শিল্পজ্ঞানসমৃদ্ধ, অকত্রিম, 
অজ্ঞাত রচয়িতাদের স্থল এসে দখল করলেন ভণিতাযুকত শিক্ষিত পাণ্ডা-পুরোহিত» 
এমন কি রাজা-জমিদাঁর শ্রেণীর লোক। তারা এখানেও “কান্তে ভাঙিয়া৷ করতাল 
গড়িয়া লইলেন'। এদের মধ্য সবচেয়ে বিখাত হলেন দেওঘরের প্রধান পাণ্া 
ভবঙ্লীতানন্দ ওবা। তাঁর রচনাগুলি বৈষ্ণব কবির্দের ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর 
কিছু নয়__ 


সথমধুর স্বরে ভ্রমর গগ্রে 
কুপ্ে চুমি নব ফুল রে। 
স্থধাকর কর অনল প্রথর 


গরল ভেল তাম্ুল রে॥ 
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অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন 
সাপিনী মিল দুকুল রে। 

কণ্টক সমান শয্যা অনুমান 
দহিছে কুঞ্জ মঞ্জুল রে ॥ 

মরি যার তরে সে মঞ্জিল পরে 
পরপ্রেমে প্রেমাকুল 

ভবগ্সীতা ভণে মানস দপ্পে 
হেবি সে রূপ অতুল। 


কিংব! 
শুন শুন সহচরী, তোদ্দিগে বিনয় করি 
বাচাহ আনিয়। সে নাগরে। 
বিন] সেই শ্ঠামধন না রাখিব এ জীবন 
ভবপ্রীতা হরিপদ ধরে। 

শুধু ভাব ভাষা! রচনাতেই নয়, স্থরের দিক দিয়েও এ ধরনের গীত যে কটি 
শুনেছি, তাতে দেখেছি আদিবাসী ঝুমুব- গীতের ৪6৪০০86০ বা কাট কাট। 
স্টাইলের চতুম্বরিক বা পঞ্স্বরিক স্থরের স্থলে এসেছে 16৯6০ বা টানা! আশযুক্ত 
স্টাইলে সম্পূর্ণ জাতির স্থর। শুনলেই বোঝা যায় এ স্থন্থ সংমিশ্রণ নয়, এ উপর 
থেকে চাপিয়ে দেওয়া । অন্তত একে লোকসংগীত আখ্য। দেওয়| চলে না। 
লোকে য। গায় তা-ই লোকসংগীত হয় না। ভাবের ও স্থুরের ক্ষেত্রের সংগ্রামকে 
ধারা বোঝেন না তার] 'একে অনিবার্ধ বলেই” মেনে নেন, কারণ তার্দের মতে 
“বিবর্তনের ধারায় মূল জিনিসের অস্তিত্ব এমনি করেই বিলুপ্ত হয়'। কিস্ত এইসব 
গবেষকদের শুধু একটি কথাই বলতে পারি, সংস্কৃতির বিবর্তনে গ্রহণ যেমন আছে 
বর্জনও তেমন আছে। ভভ্রসমাজের পণ্তিতকুল ইতরজনের যে ভাব! ও স্থরকে 
একদিন স্বীকার করতেও কুন্টিত ছিলেন-_-তাদের সংগ্রামী জাগরণের সাথে সাথে 
তাদের এক সময়ের “বিলুপ্ত” ভাষা ও স্থরের মর্যাদা ফিরে এসেছে। ছু-দিন 
আগেও যা ছিল নিপিহীন উপভাষা, আজ সেরকম কয়েকটি আঞ্চলিক ভাব! 
পূর্ণ ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। আর স্থরের তো৷ কথাই নেই। সমাজের 
উপরওয়ালাদের অবজ্ঞাক়্ প্রায় লুপ্ত স্থরকে পুনরুদ্ধার করে কিংবা বিকৃত স্থরকে 
সংস্কার করে অনেক জাতি বা উপজাতি নিজের স্থরে নিজের সত্তাকে ফিরে 
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পেয়েছে। লোকসঙ্গীতের স্থরের বিচার ও বিশ্লেষণের সময় এ-বিষয়ে বিশ 
আলোচন| করার ইচ্ছ। আছে। 

পরবর্তী পর্যায়ে এলেন ভাগবতের “কষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং, | লোকসংগীত. এই 
লর্ড-কৃষ্ণ থেকে নিঞ্জেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছে-_কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে 
সক্ষম হয়নি। ক্রাক্ষণাবাদের প্রভাবে অবক্গয়ী সমাজে 'পাপী তাঁপী” লোক 
“কলিকন্বষত্্ং কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, হরি সব একাকার হয়ে 
গেল। ভাটিয়ালিতেও শুনলাম £ 

হরিনামের তরী ভবের ঘাটে লেগেছে** 
কিংব। বাউল গানে শুনলাম £ 

কষ কুষণ বলরে মন রাধে রাধে বল... 
আবার কোনে। বাউল “কলির ম্যালেরিয়] জরের যাতন।” থেকে উদ্ধার পাবার 
জন্য ভি হলেন “নদীয়াপুরে গৌরটাদের হাসপাতালে”, সেখানে “নিতাইবাবু 
সিবিল সার্জন+, নিবাস তার কম্পাউগ্ডার? | 

আজ চ051708-0070801004877988 বা কৃষ্ণ-চৈতন্য বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। 
ধনতাস্ত্রিক ছুনিয়ার প্রাচুর্ধের জরে আক্রান্ত হয়ে সবাই লর্ড কৃষ্ণের হাসপাতালে 
আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছেন। কয়েকদিন আগে সাহেব বৈষ্ববর্দের সম্পর্কে স্টেট সম্যান 
খবব দিয়েছেন :.*৮00912 £০:০ 0790 98881011870 40) 789001810180)208 
69100198 1) 9৪৮ ৬1781118 9100 0109 ০0০0616 61181) 150 001198 17022) 
$$98101066020১ 1780 19960. 1091090. ০ 7100810890১ 1979 ৬৪1৫ 
0018019 800 00 72069081010 1190 0960 08197) 01) 88 (দয 0 07106. 
61)80065 101 00089861003, 

লগুনও এখন কৃষ্ণচৈতন্ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। 

এ বিষয়ে লোকসংগীতজ্ঞ হিসাবে হয়ত আমাদের কিছু বলবার নেই, কিন্ত 
মুশকিল হয় যখন সে দেশে সমত্ব ভারতীয় সংগীত হয়ে যায়--81%106 293০)৪- 
891110 .1:20810 এবং লোকসঙ্গীতের চাষাড়ে কুষ্টটি নামাবলি গায়ে হয়ে যান 
[070 100191008-ধার মাথে 00159970091068)] 00101110001986100 ব। তুরীয় 
মার্গে বিচরণের জন্যই সংগাতের মাধ্যমকে গুহণ করতে হয়| আমাধের দেশের 
যেসব লেোকসংগীত-শিল্পী সে দেশে যান তারাও সে দেশের একশ্রেণীর শ্রোতাদের 
মন বুঝে অতি সহজ লৌকিক প্রেমগীতি কেও অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার পোশাক 
পরিয়ে পরিব্ষণ করেন। শ্রহট্রের অতিপরিচিত ধামাইল জাতের গীত £ 
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আমিকি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়], নাগরীগে ... 
হেরি মুখচান্দে পড়িয়াছি ফান্দে, 
আমার প্রাণপাখি কান্দে রইয়। রইয়। ॥ নাগরীগে।.. 
ঘরে গুরুজনার ভয়, কর্মে মন নাহি রয়, 
আচন্বিতে উঠি চমকিয়া, 
আমার চলেন] চরণ, হইবে বুঝি মরণ, 
মনের দুঃখ কার ঠাইন কইমু গিয়] ॥ নাগরীগো...ইত্যাদি | 
বাংলা লোকসংগীতের এই চিরন্তন কুলবধূর জলের ঘাটের প্রেমকেও সেখানে 
এশ্বরিক প্রেমের ব্যাখা দিয়ে বল। হচ্ছে £ [01 70908 15 ৮ 00: 01 


£9৮৮ 09৬০৮চ৮ &00 96070%] 00617, 11109 9607 01 0118 500 19%08]8 
01818 10010970, 0099, 616 81069) ৪৮ 60 6])9 7159) 12100 60 19৮০) 
8017780208৮ 800 10 01080911995 01)9 1)88001601 100001)111.9 1809 01 
8179 009. 17191009 1? 


তাই হিপিরাও কৃষ্চৈতন্যে বিভোর হয়ে--খোলকরতাল নিয়ে হরেক 
হরেরাম” গানে মেতে উঠেছে। 


লোকায়ত এতিহাই লোকসংগীতের মূলধারা 

পূর্বোল্লিথিত প্রবন্ধে আলোচন! করেছিলাম, কিভাবে বাউলতব্বের মানবিক 
ধারাটি আত্মরতিতে বিকৃতি লাভ করেছিল, যেজন্য হিপির1 তার মধ্যে তাদের 
উদ্ভট আচরপ-বিধির. সাদৃশ্ত খুঁজে পেয়েছে। সামস্তসমাজের অচলায়তনের 
প্রতিবাদী মুক্তপ্রেমের প্রতীক লোকসংগীতের রাখালিয়া-ক্ণ কি করে প্রভূ- 
শরীরে রূপান্তরিত হল এ গ্রবন্ধে তার কিছুট। আলোচনা কর। হল। পূর্বতন 
বাউলরাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ষের অন্থ্গামী হয়ে বৈষ্ণব-বাউলে রূপান্তরিত হল। 
গৌরাঙ্গ, কুষ্ণ, হরি সব একাকার হয়ে আত্মসমর্পণের অধ্যাত্মবাদী ধারায় বাংল! 
লোকসংগীতকেও অনেকট। আচ্ছন্ন করে দিল। বনু দেবদেখী আচার-বিচার ও 
জাত-পাতের কাটাতারের বেড়ায় ব্ণহিন্দু-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধ মতবাদ 
হিসাবে মধ্যযুগের বৈষ্ণব জাগরণের একটা প্রগতিশীল মানবিক দিক ছিল-_ষে 
কারণে আমাদের গণমানসে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক যেমনি সফী- 
বাউলদের মানবতাবার ব্যাপ্তিলাঁভ করেছিল । কিন্তু পূর্বেই আলোচনা! করেছি 
উৎপাদন-ব্যবস্থার কোনো বিকাশ লাভ ন] ঘটায় সেই বিরুদ্ধতা আধ্যাত্মিক 
'্মত্মসমর্থনের পথ বেছে নিল।, 


৯ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আনাম 


আমাদের লোকপংগীত্ের বলিষ্ঠ লোকায়ত ধারাটিও এই আধ্যাত্মিক আত্ব- 
সমর্পণের দর্শনে যথেষ্ট প্রভাবান্িত হল। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ও 
সংগ্রাহকর। হাজার হাজার লোকগীতি সংগ্রহ করেছেন--ষ1 দেহতত্ব ও তার 
সাধন-প্রক্রিয়ার কিংবা গৌর নিতাই অদ্বৈতৈর লীলাখেলার একঘেয়েমিতে একই 
ধরনের উপমার পুনরাবৃত্তিতে অত্যন্ত কৃত্রিম ও ভাবাবেগহীন। এ গানগুলি 
যেন কেবল নিগৃঢ় তত্বকথা শোনাবার জন্যই- প্রায়ই কাব্যগুণ ভাতে থাকে না। 
এবং আর এক শ্রেণীর গান আছে ধার অধিকাংশই হল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-- 
“মৃত্যুভয়ের শাসনে মাঁন্ষকে বৈরাগী দলে টানবার প্রচারকগিরি। লোকজীবন 
ও জনপদ, প্রেম ও প্রক্কৃতিকে ছেড়ে অলৌকিক ও অতিপ্রাক্কতের দিকেই যেন 
আমাদের লোকসংগীত ধাওয়। করল। 

আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও যূল লোকায়ত ধারাটি আধ্যাত্মিক কুয়াশার, 
অন্তরালে চিরপ্রবহমান রয়ে গেছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া"র, 
ভূমিকায় রামেন্্রন্নন্দর ভ্রিবেদী প্রায় ** বছর আগে লিখেছিলেন £ “যাহাতে 
ফোন আধ্যাত্মিক-তত্বের সমাবেশ নাই, এমন কোন কথা আমাদের পঞ্ডিত 
সন্প্রনীয়ের অন্থরাগ আকর্ধণে মর্থ হয় নাই। আমাদের লোকসাহিত্যের মূল 
প্রবাহ লোকায়ত ধারাটি সম্বন্ধে পঙ্ডিত গবেষকর চিরদিনই নিরুৎসাহ। কিন্ত 
হঠাৎ যখন ময়মনসিংহ গীতিকার মতো। মহান লোককাব্যের আবিষ্ষার ঘটে-- 
তখন তার! অত্যন্ত মুশকিলে পড়েন এবং সন্দিহান হয়ে তার মৌলিকতা সন্বদ্ধেই 
নানা প্রশ্ত তুলতে থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দীনেশচন্দ্র বলেছিলেন ; “এই 
পল্লীগাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটন]।” 
১৯২৩ সালে ইংরাজিতে ময়মনসিংহ-গীতিকার পালাগানগুলি প্রথম মুড্রিত হয়। 
কিন্তু তখনে। ত1 ছিল কাব্যরসের ম্বাদ এহণের বস্ত, স্থরের সোনার কাঠির 
স্পর্শে সেই কাব্য আরও ধে কত মধুর, তাঁর স্বাদ পেতে আরও সময় 
কেটে গেল। 

আমি আগেই আলোঁচন। করেছি মাত্র ত্রিশের দশকে এসে লোকষংগীত 
তার আঞ্চলিক ভাষা ও সুরের নিজস্ব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষিত" মহলে 
মর্ধাদা লাভ করেছিল। গৃঢ় তত্বকথা ও কৃ্ণলীলা-কীর্তনের মধ্যে হঠাৎ চমকে 
উঠে আমর শুনেছিলাম £ . 

ষে দিন গাঁডগ্বাল উজান যায় 
নারীর মন মোর ঝুইর। রয়রে, 


প্লীসমাজের সঙ্গীত ও সংঘাত--২ ৯৯ 


ও কি গাড়িয়াল ভাই-_ 
হাকাও গাঁডি তুই চিলমারীর বন্দরে রে_- 
আমর শুনলাম : ৃ্‌ 
কোথায় পাব কলমি কন্যা কোথায় পাব দি 
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি ॥ 
কিংবা 
পূবালি বাতাসে বন্ধু নাওএর বাদাম উডে 


আমার শাডির আঞ্চল ঝল্মল্‌ ঝল্মল্‌ করে। 
গ্রামের খেটে-খাওয়। মাস্থষ ও তাদের জীবনের ছবি ও মাটির গন্ধ নাগরিক- 
তার গুমট কৃত্রিমতাঁকে যেন ভাঙিয়ে নিয়ে গেল । 
সংগ্রহের ক্ষেত্রে যতই আমরা জনতার ভিতরে ঘাই ততই এই জীবনধর্মী 
লোকায়ত ধারাটির সন্ধান পাই। ইদানীং ঢাকার বাংনা একাডেমি-__বাংলা- 
দেখের জেলাওয়াঁড়ি গবেষণায় যে ধারাবাহিক সংগ্রহমাঁল। প্রকাশ করেছেন-+ 
ছড়া, গাথা, মেয়েলী গীত, বারমাশ্যা গ্রভৃতিতেও সেই সত্যই প্রমাণিত হয়। 
পবিশেষে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের লোক- 

সঙ্গীতে তত্বকথা মানেই আধ্যাত্মিকতা নয়। এই তত্বকথার মধ্যে অনেক সময় 
জনসাধারণের মননশীলত। প্রকাশ পেয়েছে । জগৎস্থষ্টি ও জীবনজিজ্ঞাস! মানুষের 
চিরন্তন প্রশ্ন । তাই কোনে। নিরক্ষর গ্রাম্য ফকির যখন গান করেন £ 

সমূদ্দরের জল উঠে বাতাসের জোরে 

আবর হয়! ঘুরে পবনের ভরে 

জমিনে পড়িয়া! শেষে সমৃদ্দরে যায় 

জাতেতে মিশিয়া জাতে তরঙ্গ খেলায় ॥ 

রে বন্ধু নির্ধনিয়ার ধন, 

কেমনে পাইমুরে কাল। তোর দরিখন।""' 
তখন কিন্তু তিনি এর মধ্য দিয়ে জগংস্থষ্টি সন্বদ্ধে তাঁর গভীর মননশীলতাই 
ব্যক্ত করেন, স্থরাশ্য়ী মধুর কাব্যরসের মাধ্যমে । পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আমি, 
আলোচন। করবার চেষ্টা করেছি যে সথফী বাউলদের এই জীবনের অর্থ বা মনের 
মানুষের অনুসন্ধানের সাথে তৎকালীন কঠোর সমাজবদ্ধন থেকে মুক্তির বামনা। 
মিশে গিয়েছিল। সেজন্য সেমব বাউলগানে ছিল কাব্যরস, আবেগ ও আকুতি । 
কিন্ত পরবর্তীকালে সেই তবকখ! জীবনসত্যকে অস্বীকার কবে কিভাকে 


৯২ লোকসঙ্গাত সমীক্ষা! £ বাংলা ও আসাম 


কেবল গৃঢ় সাধনমার্গের কুটিল প্রক্রিয়ার নীরস প্রচার হয়ে ঈড়ালে| তা-ও 
আলোচনা করেছি। 

আজ গণজীবনে এসেছে নতুন জীবনজিজ্ঞাস। লে।কসংগীতের ভবিস্যংগ 
সেখানেই। অর্ধ-সামন্ততাসত্রিক ও অর্ধ-উপনিবেশিক কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন 
অধিকারবোধে যে গণজাগরণ এসেছে, লেখানে এখনো নতুন জীবনদর্শন শিকড় 
গাড়তে পারেনি । হাজার বছরের ধ্যানধারণা তাকে পিছনে টানছে। বিপ্লবী 
চেতনা বিপ্লবী জীবনদর্শনে ব্যাপ্তি লাত করেনি_-অর্থ নৈতিক দাবিদাওয়ার 
পগিধির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার পথে শোষণ- 
হীন মমাজ গঠনের জীবনদুর্শন জনতার হৃষ্টিণীল সতার মধ্যে দানা বাঁধেনি 
আজও । অন্যদিকে মেই জাগরণকে শোষকশ্রেণীর বর্ণচোর। ভাবাদর্শে জাতীয়তা- 
বাদে কলুধিত করার সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে । উপর থেকে হুকুমমাফিক লোক- 
সংগীত তৈরি হচ্ছে ও গণপ্রচারের মাধ্যমে সম্প্রসারিত কর! হচ্ছে। লোকসংগীত 
যাদের হষ্টি-শুধু তারাই তার রূপান্তরের অধিকারী । সমাজ-রূপাস্তরের 
ভাবাদর্শের নতুন ঢেউ যখন জনতার মধ্যে আমে তখনই তার সংস্কৃতির 
রূপান্তরের তাগিদও 'আসে। চণ্লিশোত্বর গণসংস্কৃতির আন্দোলন আতন্তর্জাতি- 
কতার ভাবাদর্শে গণজাগরণের ফল। একদিন গণসংস্কৃতির রূপান্তরের তাগিদেই 
গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল । 'ভারতবধে যেখানে সে আন্দোলন শ্রমিকের 
ও কুষকের শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল সেখানেই দোন। ফলেছিল। 
বু এখ্যাত লেককবি ও লোকগীতিকারকে আমর! সেদিন পেয়েছিলাম । 
সী্মাবন্ধভাবে হলেও তাঁরা! নতুন জীবনদর্শনের আলোতে বহু গান ও গাথ 
সেদিন রচনা করেছিলেন। লোকসংগীতের রূপান্তরের দিগর্শনও আমর] 
তাতে পেয়েছিলাম । গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীতের বিষয়ে আলোচন। 
করার সময় এর মূল্যায়ন করার ইচ্ছা! রইল। 


লোকসঙ্সীত, উপভাষ!, উপমা ও উচ্চারণ 

অনেকদিন আগের কথা । কোলকাতার একজন বাগ্মী নেত। আমাদের 
জেলায় এক কৃষক সমাবেশে সুদীর্ঘ ভাষণ দেবার পর সভায় উপস্থিত একজন 
বুদ্ধ কৃষককে জিজ্ঞেস করেছিলাম- কেমন লাগল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন 
“নেতায় তো কইছুইন ভালা, খালি অত কইলকাত্তি না কইয়া যদি এটু, 
ব্গভাষাত কইতা--1৮ অর্থাৎঃ নেতা তে। বললেন খুব ভালে কিন্তু যদি এত 
কোলকাতার ভাষ| না বলে একটু বাংলাভাষায় বলতেন! বাংলার চলতি 
ভাষাটা আমাদের পূর্ববঙ্গেব লোকের কাছে কইলকাত্তি আর তাদের 
নিজেদের ভাষাটা! তাদের কাছে “বঙ্গভাষা"। এ দীবীটা কি একেবাবে 
মিথ্যা? এতিহাসিক দিক দিয়ে বঙ্গ বলতে চিবদিন পূর্ববঙ্গকেই বোঝাত। 
কিন্তু পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষার মধ্যে যে অপূর্ব সম্পদ ছড়িয়ে আছে-_ 
আমাদেব সাধু বা চলতি বাংল! ভাষা তা থেকে কতটুকু আহরণ করতে 
পেরেছে? এটা শুধু নিজেকে এশ্বর্যশালী করার প্রশ্ন নয়--এটা হল 
ভাষাকে শ্রমজীবী সাধারণ মান্থষের উপলব্ধি ও ভাব প্রকাশের মাধ্যম করে 
তোলার প্রশ্ন । 

বাংল। সাহিত্যে যাকে আমরা চলতি ভাষ। বলি ত কিন্তু খেটে খাওয়। 
সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নয় মোটেই। তার উচ্চারণ ও শবসভ্ভার মূলত 
বিদগ্ধ কলকাতার ইট, কাঠ, সিমেন্টেই জন্ম, তাতে বাংলার খণটি মাটির গন্ধ 
খুবই কম। আলালের ঘরের দুলাল ব]1 ছতোঁম প্যাচার নকশার যে ভাষা ও 
ব্যঙ্গকৌতুক তা মূলত কোলকাতার নাগরিক ভন্রশ্রেণীর। পরবর্তাঁ সময়ে 
প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাচনভঙ্গী ও উচ্চারণে যে জিনিসটি নম 
তাও তাদের পরিবারগুলিতে আবদ্ধ ভায়ালেক্ট থেকে এসেছে । তার মধ্যে 
জেলাগুলির কথ্যভাষার স্বাদ গন্ধ ও বাচনভঙ্গী পাই না । | 

ম্যাকৃলমূলার মাহেব বলেছিলেন, €109 1981 5100 09601] 1109 ০৫ 
[9000589 19 10 169 91819065.+ আমাদের উপভাষাগুলোর শ্রমজীবনের 
কর্মপ্রক্রিয়ার স্যোতক শব্দগুলো বা বাক্যভঙ্গী-প্রবাদধাক্ ইত্যার্দি থেকে 
বাংলাভাষ। নিজেকে বিশেষ সমৃদ্ধ করতে কি পেরেছে? তা পারেনি বলে 
বাংলাসাহিত্যে বিদ্ধ ও লৌকিক এই ছুই ধারার মধো এক অস্বাভাবিক 
বিচ্ছেদ বিরাজমান। অথচ প্রতিবেশী অসমীয়। ভাষাতে এই বিচ্ছেদ দেখি না। 
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একদিন বাংলার অন্থকরণে একটা অসমীয়া ভাষা গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখ! 
গিয়েছিল। কিন্তু সে সময় অজ্ঞানতাবখশত কোন কোন মহলে অসমীয়। ভাষা 
বাংলাভাষারই একট। উপভাষ। বা ভায়ালেকট বলে একট] ভূল ধারণা ব্রিটিশ 
শাসকদের প্রশ্রয়ে দানা বেধেছিল এবং আসামের শিক্ষালয়ে বাংল মাধ্যম 
প্রচলিত করা হয়েছিল। তারই প্রতিরোধে “অসমীয়া নবজাগরণের 
আন্দোলনে” অসমীয়া ভাষার স্বকীয়ত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে আসামের 
ভাষাবিদ্‌্রা তাদের লৌকিক ভাষার মধ্যেই সেই নিজন্বত। খুজে পেলেন। 
লক্ষমীনাথ বেজবড়ুয়ার ব্যঙ্গাত্মক রচনা পরিপূর্ণভাবে লৌকিকভাঁষ! থেকেই 
প্রাণ আহরণ করেছে_-যেজন্য শুধু বিদগ্ধ নয়, আসামের জনসাধারণ তার 
থেকে রস আহরণ করে। হুতোম প্যাচার নকশার সঙ্গে, লক্ষমীনাথের 
পকপাবর বরুয়র” এখানেই তফাৎ অসমীয়। গ্র।ম্য গুবাদ-প্রবচন বাক্যভঙ্গী 
ও বিন্তাসকে আত্মস্থ করেই অসমীয়া সাহিত্য গড়ে উঠেছে। অসমীয়। 
ভাষায় বাংল ভাষ।র মত সাধু ও চলিত নাগরিক, বিদগ্ধ ও গ্রাম্য কথ্যভাষার 
মধ্যে কোন বিশেষ ব্যবধান গড়ে উঠতে পারেনি । সেখানে অসমীয়। ভাষা 
সমস্ত অসমীয়া জনসাধারণেরই ভাষা। সুদূর উত্তরলক্ষ্িমপুরের কোন 
গগুগ্রামের বির দল গৌহাটি শহরের বিহুম্পে নৃত্যগীত পরিবেশন করলে 
শহরের শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে সেই গানের একটি কথাও অপরিচিত ঠেকে না। 
কিন্তু উত্তরবঙ্গের কুচবিহার বা রংপুরের কোনে! ভাওয়াইয়া গায়ক 
কোলকাতায় এলে তার গানের প্রায় প্রত্যেকটি কলি সাধুভাষায় বুঝিয়ে ন। 
দিলে কোলকাতার শিক্ষিতর মর্মোদ্ধার করতে পারেন না। আমর! যার! 
পূর্ববঙ্গের শিক্ষিতশ্রেণী চলিতভাষায় লিখিত বইপড়া-বিঘ্যে গিয়ে 
. কলুক্াতায় আমি তখন বহুবিধ উচ্চারণের বিভ্রাটে পথ হারিয়ে ফেলি। 
দেখতে পাই চলিতভাষার লিখিত ও কথ্যব্ূপের মাঝখানে বিস্তর ফারাক। 
যেমন আমরা “বিষ্তাঃ ব1 'সত্য'র উচ্চারণে “ষঘ? ফলার স্পষ্টতা রাখব। কিস্ত 
এখানে তার উচ্চারণ অনেকটা হয় “সত্ব” বা “বিদ্দা; তাও আবার “দ*-এর 
উচ্চারণ হবে “সো'-এর মত। গায়ক হিসাবে আমার সামান্য পরিচিতি 
আছে। কিন্তু জা (দেবব্রত বিশ্বাস) বললেন, “তোর সর ঠিক আছে 
কিন্তু উচ্চারণের জন্ত রবীন্দ্রসংগীত হবে না।” সেদিন রীতিমতো অপমানিত 
বোঁধ করেছি, এলেম নতুন দেশে কি করে “এলেম “নোতুন" দেশে” হয় তা 
বুঝতে পারিনি। যেমন বুঝতে পারি না “অভিজিৎ” কি করে “ওভিজিৎ+ হয়, 


লোকসঙ্গীত, উপভাষা, উপমা ও উচ্চারণ ৯৫ 


“বেলা” কি করে 'ব্যালা' হয়, “কল্যাণী” কি করে 'কোল্যাণী” হয়, আবার “ব্দস্ব" 
'কদন্ব'ই থাকে । এক" যখন 'আক?, একটি? তখন একাই থাকে । তাইতে 
লাগে ধন্দ। 


'শন্দনস্তার ও প্রকাশভঙ্গী 
কলকাত। বিশ্ববিষ্ালয়ের বাংলা সাতকোত্বর বিভাগের ছাত্রদের অন্থরোধে 

লোকসাহিত্য বিষয়ে ছু'কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলাম “নিধুয়। 
পাথার+, “লিলুয়৷ বাতাস" তারা জানে কিন1। আঞ্চলিক ভাষার যে শব 
সম্ভার আছে যা শ্রশ্গ্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তার প্রকাশভঙ্গী 
এবং ব্যঞ্জনায় যৌথজীবনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, য। বিদগ্ধ ভাষায় খুঁজে 
পাওয়। যায় না । আজকের বাংলাসাহিত্যের গ্রকাশভঙ্গীর যে দৈত্য তা উপমা- 
অলংকারে বিদেশী সাহিত্যের অন্গকরণ, এমনকি অপহরণের দ্বারা পূরণ করতে 
হচ্ছে। বাংল সাহিত্যকে তার থেকে মুক্ত করতে হলে আমাদের লৌকিক 
শবসভার থেকে নতুন শব্দ চয়ন করতে হবে। এদেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের 
কাছে হয়ত এই আবেদন আমি রাখতে পারি। তিন খণ্ডে সমাপ্ত ঢাকা 
বাংলা একাডেমির প্রকাশিত “আঞ্চলিকভাষার অভিধানে'র প্রধান সম্পাদক 
মরহুম মুহম্মদ শহীছুল্লার প্রচেষ্টার কথ। উল্লেখ করতে পারি। কর্মজীবনজাত 
শব্দের কথ] বলছিলাম--মালদহের গম্ভীর গানে মহাদেবকে যেখানে তাতীরূপে 
কল্পনা করা হয়েছে সেখানে আছে 'ঃ 

“এ বিশ্ব বিষয়ের তানা, 

গাথিয়াছে বিশ্ব সানা, 

হরর-কমের হরেক বীনা, 

নিত্য নতুন আনো।। 

সৃষ্টি কইর! মায়ার লরদ 

জড়িয়্যা দার! পুত্র গরদ 

ঝ[প উঠিয়া পরদ পরদ 

আচ্ছ৷ বুনান বুনো । 

+ একদিক হতে ফেল্যা মাকু, 
| আরেক্দিকে টানে।।” ৃ 

তাঁনা (শত), সানা (ছিন্ত্র), বীন। ( সরু খিল), ইত্যাদি তাতশিল্পের 
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সঙ্গে জড়িত শব্ধ উপম। হিনাবে যেভানে সাহিত্যে এনেছে, অমস্রীবনবিষুক্ত 
বিদগ্ধ সাহিত্যে সেভাবে আমর! পাই না। যেমন পূর্ববঙ্গে ভায়ালীতে নৌকা 
বস্ত এবং ভাবের প্রতীক হিপাবে সবসময়ই উপস্থিত 
“নায়ের গাল! ছুটিল... 
নায়ের জাকন মরিল ... 
ভয় পায়্যা মন মাঝি ভাই পালাইয়! গেল-_ 
এই যে তোমার নায়ের ডরা 
ভরায় ডরায় জিনিস ভর। 
কে করল ওজন গে তাহার কে করল ওজন” 
কিংবা 
“ভক্তির জাঙ্গাল হাতে লইয়! প্রেমের বাদাম দাও উড়াইয়া” 
নাওয়ের বিভিন্ন অংশের নামগুলো এখানে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । এট! 
শুধু মাঝির নয়, পূর্ববাংলার গ্রাম্যজীবনের প্রকাশভঙ্গী। গোয়ালপাড়ার মাহুতের 
গানে যখন আমর শুনি__ 
“ও মোর দান্তাল হাতির মাইতরে 
ও মোর সারীণ হাতির মাহুতরে 
ও মোর মাখন হাতির মাহুতরে 
ও মোর ঢুইহাতির মাহুতরে 
যেদিন মাহুত শিকার যায় নারীর মন মোর 
ঝুরিয়। রয়রে।” 
যে হাতির দাত আছে, যে হাতির দাত নেই, যে হাতির সন্তান আছে,ঘে হাতির 
সন্তান নেই-_এমনিভাবে হাতিকে নামাঙ্কিত করে তাঁরাই, হাতির সঙ্গে যাদের 
নিত্যদিনের পরিচয় । 
শুধু মতশ্যজীবী নয়, গ্রামের সাধারণ মান্গষের সঙ্গে মত্ম্তজীবনের যোগ 
অহরহ। কাজেই উপমা-ছলে সাধারণ মানুষ ভাবপ্রকাশের জন্য কোন 
প্রকৃতিবিশিষ্ট বিশেষ মাছকে টেনে আনে। বহুদিনের খাজনা বাঁকী পড়ায় 
জমিদারবাবু প্রজাকে কাছারি বাঁড়িতে তলব করেছেন। কাছারি বাড়ি 
হাওয়া ও সেখানে লাঞ্চিত হবার ঘটনাকে অতিদুঃখের মধ্যে তার নিজস্ব 
সরলভঙ্গীতে পিলেটের একজন গরীব কৃষক বর্ণন৷ করছেন, “দূরথনে দেখলাম, 
চিতলী বূর ভাইয়া! রইছে, আমিও বোয়াইল্যা রুষে আগাইয়। গিয়া চ্যাঙোয়া 
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ফালে গিয়া উঠলাম। ছুই পেদ্নাই ধইর্যা আমারে রোওয়া ঠক! ঠুকল। 
আমিও বাইন-পিচ.কাপিচকি কই! কুনরকমে ছাড়ান পাইয়া কইএর লাখান 
কানথাইতে কানথাইতে বাঁড়িত আইলাম ।” অর্থাৎ। “দূর থেকে দেখলাম 
কাছারির সাদা ফরাস চিতলমাছের পেটির যত ভাসমান। আমিও বোয়াল 
মাছের মত এগিয়ে গিয়ে চ্যাংমাছের মত লাফ দিয়ে কাছারি বাঁড়িতে গিয়ে 
উঠলাম। ছুই পেয়াদ1! তখন আমাকে ধরে কুইমাছের ঠোকৃকরের মত প্রচণ্ড 
মার দিলো । আমিও বাইন মাছের মত প্ছিলে কোন রকমে ছাড়ান পেয়ে 
কৈ মাছের মত কানথিয়ে (কানের উপর হাট!) অর্থাৎ খু"ডিয়ে খু'ড়িয়ে 
বাঁড়ি ফিরলাম। এই প্রার্কৃতিক জীবনের মঙ্গে মিশে থাক। মানুষের ষে 
প্রকাশভঙ্গী, আমরা তার থেকে অনেক দূরে। এই আঞ্চলিক ভঙ্গী বা ভাষা 
ছাড়াও সাধারণভাবে লোকসংগীতে গ্রচলিত প্রকাশরীতি £ 
“আঙ্গুল কাটিয়া কলম বাম।ইয়া নয়নের জলে করলাম কালি। 
কলিজ। ছিডিয়া পত্রটি লিখিয়! 
পাঠাইব শ্যামবন্ধুর বাঁড়ি হে নাগর ॥” 
লৌকিক প্রকাশের এই যে তীব্রতা ভদ্্রবাংলায় তা ছুললভ। পলিলুয়। 
বাতাসেবে প্রাণ না জুডায় না জুভায় রে” কিংবা “বাওকুংটা। বাতা যেমন 
ঘুরিয়! ঘুবিয়। মবে। সেই মত মোর গাড়ির চাঁংক। পন্থে পদ্থে ঘুরে রে।” এই 
পলিলুয়া বাতাস'কে যেমন মুছ্মন্দ হাওয়। বললে চলবে না তেমনি “বাঁওকুংট। 
বাতাস'কে “ঘৃণি হাওয়া*য় অনুবাদ অচল। 
“ওকি গাড়ীয়াল ভাই 
কত কান্দিম মুই নিধুয়। পাথারে।” 
“নিধুয়া পাথারে'র জায়গায় “ধূ ধূ প্রান্তর' একেবারে বেমান]ন। 
আঞ্চলিক গ্রকাশভঙ্গিকে ভদ্রায়িত করতে গেলে তাঁর অপমৃত্যু ঘটে। 
যেমন উত্তরবঙ্গের চট.কায় স্ৃতীক্ষ বিদ্রপে যে সামাজিক ছবিট! ধর' 
পড়ে £ 
“নাক ডাঙরার বেটাট। 
ঠোথ ভাঙরীর নাতিটা 
মোক তুলামু সতের খাড়ু দিয়!। 
তকনে না কছিস তুইরে 
হাল চারিখান, গরু পাচ হাল 
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ছেউটি গরুর নেকায় জোকায় নাই, 
ঘরত আসিয়! দেখলু মুই 
চাতুরালি করলু তুই 
ঘ্বরত হীন। তোর ছানি দিবার নাই ॥ 
"ইত্যাদি 
'তথনকার গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তারা “অভদ্র' আঞ্চলিক ভাষা বাদ 
দিয়ে সবাইকার বোধগম্য ভাষায় সেই সুরে গানটি রেকর্ড করাতে গিয়ে তুলসী 
লাহিড়ীকে দিয়ে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করান £ 
“ঠগ মিনসে মুখপোড়। 
বেহায়া নাই তোর জোড়। 
ভ'1ওত। দিয়ে করলি আমায় বিয়ে ॥ 
আমারে ন৷ বলেছিলি তুই 
ও তোর হাল সাতখান গাড়ী চারথান 
দুধের গাইয়ের লেখায় জোকায় নাই__- 
ঘরে বসে দেখন্থ তাই 
চাতুরালির অস্ত নাই 
হাল দিতে যাস পরের বলদ দিয়ে ॥ 
"* ইত্যাদি 
এ রচনায় চট্‌.ক1 স্থুর লাগালেও সেট। চট.কার চরিত্র হারিয়ে ফেলল। 
“নাক ডাঙ্রার বেটাটা এবং “চোখ ভাঙরীর নাতিটার' গ্রাম্য গালাগাঁলিতে 
জালার গ্রকাশ “ঠগ. মিনসে মুখপোড়াণতে জলীয় হয়ে গেল। 
লোকসংগীতের আবার কতগুলে! নিজন্ব কাধ্যিক ভাষা আছে, যা মাধারণ 
কথায় ব্যবন্থত হয় না । সে ভাষায় পথ হয়ে যায় 'পন্থ'__“পন্থপাঁনে চাইয়াঃ। 
কাচা হয়ে যায় 'কাধা'_'কাঞ্চা বাশে আগুন দিয়া বাড়ালি ধেশয়ালি । আবার 
কখনও ছুঃখ হয়ে মায় “ছুফ'-“কি কব ছুক্ধের জাল, ) কিংব1 'কাঙ্খের কলসী' | 
একবার এক চলচ্চিত্রের লোকসংগীতে “মৃতিঙ্গা” শবটি কেটে 'মৃতিক।, 
করার কথা পরিচালক বললে শচীন দেববর্ষণ তাতে খ্যাপত্তি করেন। অবশেষে 
অজয় ভট্টাচার্যও শচীন দেবকে সমর্থন করাতে পরিচালক্ষ সভা! যেনে নেন। 
পল্লীবাংলায় একটি শব আছে “নাইওর”। এয কোন প্রাতিশব ভক্র- 
বাংলায় নেই। 
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“ওরে ও ভার্টায়ালি গাঙের নাইয়। . 
মোনাভাইরে কইও গিষ্বনা নাইওর নিত আইয়া? 
শ্বশুরবাড়ি থেকে বাঁপের বাড়ি আসাকে বলে নাইওর যাওয়া । গ্রাম্যসমাজ- 
মানমের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ভাটিয়ালীর এই আদিতম আকুতি । 
রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ছড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি ছড়1 সম্পর্কে যবে স্থগভীর 
অন্তব্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে তা ম্বরণীয় £ 
“ওপারেতে কালে রঙ, বৃষ্টি পড়ে বম্ঝম্‌ 
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাড টুকৃটুকু করে 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে... 
“মেঘদূতে'র সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ 
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া 
কীদিয়া উঠিক্বাছে-৮ সুরাশ্রয়ী 'নাইওর+ শব্দটির মধ্যে এই সমস্ত কথাটাব 
অন্ভবের ব্যগ্তনা অভিব্যক্ত | 
লোককাব্যে প্রকাখভঙ্গীতে তীব্রতা আন হয় অনেক সময় অর্থহীন 
তুলনামূলক পদ্ধতিতে-_ 
“আম ধরে থোক। থোকা 
তেঁতুল ধরে বেঁকা, 
দেশের মানুষ বৈদেশ গেলে আর নাহয় দেখা” 
কিংব৷ 
“আগের ডলে বসে কোকিল পিছের ভালে বাস! 
ভাঙ্গিলে পিরীতির ডাল জীবনে নাই আশ] 1৮." 
প্রথম কলির সে দ্বিতীয় কলির কোনে। লামঞন্ত নেই অথচ অসংলগ্ন নয়। শ্ধু 
বাংলা নয়, অন্যান্য লোকসংগীতেও তা দেখতে পাই । আসামের চাঁ-শ্রমিকের 
ঝুমুরে আছে-- 
“__এক পয়সার পুঁটি মাছ কি দিয়া রাম্ধিব গো 
বাঙ্গাল বধূ চইল! গেলে কি বইল! কাদ্দিব গো” 
অসমীয়া চার কলিতে সমাপ্ত অন্তহীন বিহ্বর ধারায়ও এই বাগ্‌ ভঙ্গি 
বর্তমান। 
“ছাগর ছাল চেলাবর দৃবুয়। কটারী 
পহর চাল চেলাবর মিট, 
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গাওর বুড়া] মেথ! দায় ন ধরিবা 
গাই যাও বিরে গীত |” 
“ছাগলের ছাল ছাড়াবার দবুয়! ছুরি, হরিণের ছাল ছাড়াবার মিট.-দা 
গ্রামের বুড়ে। মোড়ল দোষ ধরবেন না! যেন, আমর আঁজ গাইব বিহর গীত।” 
আবার উপমার হ্বেত্রে নাটকীয়ভাবে সর্বোতুষ্ট ভাব তুলে ধরারও একটি বিশিষ্ট 
ভঙ্গী আছে। যেমন-_ 
“হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতল পাটি, 
তাহার অধিক হিম কন্তে তোমার বুকের ছাতি |” 
কিংবা, উত্তরবজের অধিবাসীদের সেই স্মরণীয় লোকগীতি £ 
“দিনের শোভা৷ স্ুরুষ রে রাইতের শোভ। চান, 
হালুয়ার শোভ। হাল কৃষি, জমিনের শোভা ধান। 
ঘাসের শোভা সবুজ রঙরে, মাটির শোভা ঘাস, 
কাশিয়ার শোঁভ। ধগল1 ফুল, আসিলে ভাদর মাস। 
ফনীর শোভ1 মণি হায়রে গজের গজমোতি, 
মোর আঙিনার শোভ। হইছেন নারী রূপবতী | 
ঘরের নারীর রূপবর্ণনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এই ধরনের সানীর 
ক্লাইম্যাক সষ্টি কর! হয়েছে । অসমীয়া সঙ্গীতে £ 
“আবগারী শুয়নি কাকিনী তমোল এ 
গাছবারী শুনি পান 
বরঘর শুয়নি গাভরু ছোয়ালী এ 
উলিষাই দিবলৈ টান। 
“আগবাগিচার শোভ। “কাকিনী' স্থপারী গাছ। পিছবাগিচার শোভা 
লতানো পাঁন, ঘরের শোভ। যুবতী মেয়ে আমার পরের হাতে দিতে চায় ন! 
গ্রাণ।' অতিনহজ এই গ্রকাশভঙ্গীতে ষে অনবস্য কাব্যের আবেদন, ত। 
বিদগ্ধ সাহিত্যে ছুশ্প্রাপ্য | 
“সড়কের শোভা বটবৃক্ষ, বৃক্ষের শোভা ছায়া 
বনের শোভ] রসের ফুলফল, মনের শোভা! মায়1।৮ 
কিংবা 
“নানান বরণ গাভীরে তার একই ধরণ ছুধ, 
জগৎ ভরমিয়! দেখলাম একই মায়ের পুত” 


'লোকস্ীত, উপভাষা, উপম| ও উচ্চারণ ১০১ 


এমন গভীর কথ! এমন নহজ্বভাবে বলতে পারা কেবল লোক্সাহিত্যেই 
বন্ভব। 

“শেষের কবিতা*য় রবীন্দ্রনাথ শিলং পাহাড়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁতে 
মেঘালয়ের কোন ছবি ধরা পড়েনি। কিন্তু মেঘালয়ের মুহূর্তে-মূহূর্তে 
চলমান মেঘের রং-বদলের ছবি সিলেটের একজন গ্রাম্যকবির ছুটি লাইনে 
কি অনবস্ত হয়ে ফুটে উঠেছে ! 

“পুষ্ধ মেঘে আগ্রাআতি চেরাগুঞ্জির পাড়ে 

ধল| মেড়া ফাল দি উঠেন কা'ল। মেড়ার ঘা'ড়ো” 
অর্থাৎ চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে পুমেঘের কোলাকুলি, আর সাদা মেঘ কালো 
মেঘের উপর লাফ দিয়ে উঠছে, যেমন চলমান ভেড়ার দলে সাদা ভেড়া কালে! 
ভেড়ার ঘাড়ে লাফ দিয়ে ওঠে ।-"" 

বিশেষ বিশেষ লোকসংগীতে বিশেষ ভাষাভাষী জাতির শামগ্রিক পরিচিতি 
স্থরে এবং কথায় বা কাব্যে বিধৃত হয়ে থাকে । শুধু ছুইটি কলিতে আসামের 
সমস্ত লোকের গ্রাণকে যদি ধরতে হয়, সেটি হল £-_ 

“অতিকৈ চেনেহর মুগারে মন্থর, অতিকৈ চেনেহর মাকু, 

তাতোকৈ চেনেহর বহাগর বিটি, ন। পাতি কেনেকৈ থাকে1।” 
আমার অতিপ্রিয় মুগার নাটাই, তাঁর চেয়ে প্রিয় মাকু, তার চেয়েও প্রি 
বৈশাখ বিহ্ব--তাকে আবাহন না করে কি করে থাকফি। কোলকাতায় এষে 
বিদেশের কোন শিল্পী ( রাশিয়া বা চীন কিংবা অন্যদ্দেশের ) ধখন বলেন “একটি 
খীটি বাঙালী গান শিখতে চাই", তখন রবীন্দ্রসংগাত নয়, তাদের গাইতে 
বলি, 

“আমার বাড়ি যাইয়ো রে মাঝি বইতে দিমু পিড়া, 

খাইতে দিমু ভোষায় আমি শালিধানের চিড়া, 

শালিধানের চিড়া নয়রে বিশ্লিধানের খই, 

গাছে আছে শবরীকল! গামছাবান্ধ! দই |" 

ওরে ওরে রঙিল! নায়ের মাঝি 

কোনদিন ছাড়িবায়ারে নাও--আমি যেন জানি মাঝি রে।” 

এটা একট! বিচ্ছিন্ন লোকসংগীত নয়--এট। বাঙালী জাতির একটি 
নির্ভেজাল নিটোল ছবি--হুরে ও কথায়। 


১০২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষণ ; বাংলা ও সাঙ্গ 


উচ্চারপ রীতি 

পল্লীর্গীতি গাইতে গিয়ে উচ্চারণের ব্যাপারে কঠিন বিতর্ষের লম্মুখীন 
হতে হুল। অবশেষে ভাষাচার্য স্ুরনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের -বাড়ি 
গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর সাথে পূর্বপরিচয় ছিল। তাই ভগিত। ন! 
করেই আঞ্চলিক গীতের উচ্চারপসমন্তাটা তুলে ধরলাম । তিনি জানতে 
চাইলেন, আমার মতট] কি? ভাষাবিদি আমি নই, সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে 
সংক্ষেপে নিজের মতামত ব্যক্ত করলাম। আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি লোক- 
সংগীতের অভিব্যক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আমি ভাবি এবং 
ভাবের 1069£196107-এর জন্য এট! অপরিহার্য মনে করি। সেজন্য আঞ্চলিক 
উচ্চারণবিধি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করার আমি পক্ষপাতী । তাকে ভদ্রায়িত 
করতে গেলে অভিব্যক্তির ৪০1,6০6101%5 নষ্ট হয়ে যায়। 

আমার মতকে তিনি মোৎসাহে সমর্থন করলেন। আমি তখন উৎসাহিত 
হয়ে আরেকটু বিশদভাবে বিষয়টি নোট করার জন্য ]1:005108-এর তাধায় 
যেমন 86061190181) 86691] ইত্যার্দিতে আমাদের “প" চি ইত্যাদির 
উচ্চারণধ্বনিগুলোর ব্যাকরণগত বয়ান জানতে চাইলে, প্রয়াত ভাষাচার্য 
আমাকে রীতিমত ধমক দিয়ে বলেন, 'ঘ। জানো ন| তা৷ নিয়ে পপ্তিতি করতে 
যেয়ে না। পূর্ববঙ্গের “চ, “চ' এবং 'ছ'“এর মাঝামাঝি এবং “প'-এর উচ্চারণ, 
পপ” এবং ফি"এর মাঝামাঝি--এইভাবে তুমি তোমার বক্তব্য উপস্থিত করবে।” 
স্থনীতিকুমারের এই উপদেশ পালন করে ধ্বনি-বিজ্ঞানের জটিলতার মধ্যে আর 
প্রবেশ করার সাহস করলাম না। ঢাঁক। বিশ্ববিদ্ালয়ের বাংলাবিতাগের 
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহম্মদ আবছুল হাইয়ের “ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলাধ্বনিতত্বে*র 
গভীরে প্রবেশের ভরসা পেলাম ন।| কিন্তু ঢাকার বাংল] একাডেমি থেকে 
প্রকাশিত অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর “সিলেটী ভাষাতত্বের ভূমিকা” পুম্তক- 
খানা আমাকে যথেষ্ট সাহস দিল । মিলেট জেলার উপভাষাই বর্তমান লেখকের 
আদি মাতৃভাষা । দিলেট জেলার অধিবাসী ন৷ হয়েও অধ্যাপক লাহিড়ী এই 
উপভাষার' উপর ষে বিশদ মনোজ আলোচনা করেছেন তাতে উপভাষার 
উচ্চারণের গুরুত্ব আমি আরো! বেশী করে অস্থভব করেছি। ইতিপূর্বে 'ভ্রীহট্রের 
লৌকসক্সীত' প্রণেতা ডঃ নির্ধলেদদু ভৌমিকের আলোচনাও আমাকে 
উৎসাহিত করেছিল। 

উপভাষার অনাবিষ্কৃত সম্পর্দের আলোচনা! না করে শুধু সঙ্গীতের ক্ষেব্রে 


লোকলঙ্গীত, উপভাষ!) উপম ও উচ্চারণ ১৩৩ 


উচ্চারণের গুরুত্ব নিয়ে সামান্ত আলোচনা এখানে করছি। সাধারণভাবে লমগ্র 
পূর্ববন্ধেই কতগুলে। বিশেষ উচ্চারণ আছে; ঘেমন চ আর ছ-এর মাঝখানে 
ৃত্তমূলীয় “চ' কিংবা প আর ফ-এর মধ্যবর্তী দৃক্তোষ্ঠ 'প' ধ্বনি ইতাদি। আবার 
কিছু গান আছে যার ভাষা উচ্চারণগত ভাবে আঞ্চলিক। 
হাছন রজার বিখ্যাত গান-“লোকে বলে বলেরে ঘরবাড়ি ভালে নয় 
আমার”--কলকাতায় এভাবে গাওয়া হয়, কিন্ত সত্যিকারের গাইতে গেলে 
হওয়া উচিত £ “লুকে বলে বলেরে গরবারি বাল। না৷ আমার”--কিংব। “কান্দিয়। 
আকুল হইলাম ভবনদীর পারে” গাইতে হবে অনেকটা “খান্দিয়া আকুল হইনাঁম 
বব নদীর ফা'রে।” 
চট্রগ্রামের “দেওয়াল্যা বানাইল মোরে সাম্পানের মাঝি'--এর সঠিক 
গীতরীতি হবে-_“দেবাল্া বানাইল মোরে ছান্মানের মাজি।” 
এখানে আবার কিছু কিছু জটিলতাও আছে। পূর্বধঙ্গে কোন সময় হস্স্বর 
দীর্ঘ ও দীর্ঘন্বর হ্রন্ব হয়, আবার কোন সময় অত্যন্ত সাধু উচ্চারণও হয়। এর 
মধ্যে একটা স্বতঃস্কৃর্তত] আছে ঘা কোলকাতার গায়কদের পক্ষে আয়ত্ব 
করা কঠিন_-যার ফলে উদ্ভূত হয় একটা অদ্ভূত ম্যানারিজম। উত্তরবঙ্গে 
যেমন “ল' হয় 'ন' আবার “ন+ হয় “ল', আবার “র? হয় 'অ?। ভাওয়াইয়। 
গানে” 
“ও তোর দাদা গেইছে অংপুর শহরে 
ও মোর ছ্যাওরা, মোক গেইছে কয়া।” 
কিংব। 
“গগাইগুলান নাইঅর যায় 


নাল শাড়ী পি্ধিয়া” 
এখানে সমস্ত ভাবাহুষঙ্গই নষ্ট হয়ে যাবে দি “নাল'কে 'লাল' বানাই বা 


“অংপুর'কে 'রংপুর' বলি। 

উপভাষা বলার বেলায় তার একটা আঞ্চলিক অন্তল্লান স্থরের টান 
( £)0019002 ) থাকে এমনকি কলকাতার চলতিভাষ! বলার সময় বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ হলেও এই 170019660)-এ ধর! পড়ে যায় তিনি কোন্‌ অঞ্চলের 
লোক । কিন্ত গানের বেলায় এই 10008001) কোনে ব্যতিক্রম হঙি করে 
না, কেবল উচ্চারণভঙ্গিটাই সেখানে প্রধান পরিচিতি । সে হিসাবে আঞ্চলিক 
উচ্চারণের গুরুত্ব আমাদের লোকসংগীত গায়কদের উপলব্ধি কর! উচিত। 


১০৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংলা! ও আমা 


উপভাষ1! নিয়ে হাসাহাসি করা বা রসিকতা করে পরম্পরকে হেয় 
প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অতি নিষ্নক্ষচির পরিচায়ক । আভিজাত্যবোধজাত 
বিচ্ছিল্নতার শিকার এই তথাকধিত শিক্ষিতশ্রেণী। বাংলাভাষা একটা 
জীবস্ত গ্রবাহ। যেদিন আমাদের কোটি কোটি জনতা! তাদের শ্বাধিকারে 
প্রতিষ্ঠিত হবেন--সেদিন আজকের বাংলাভাষা সমস্ত উপভাষার এইবরষে 
সমৃদ্ধ হয়ে তার সহশদল বিকশিত যে রূপ ধারণ করবে আজ তা আমর 
ধারণাও করতে পারছি না। তাই বাংলা লোকসাহিত্যের ভগীরথ প্রীদীনেশচন্দ্র 
সেনের ভাষায় বলি ঃ “ভাষা জিনিসটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা 
নহে। দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা পুষ্ট হইয়। থাকে। ইহা স্বীয় 
জীবস্তগতির পথে, ইচ্ছাক্রমে.বর্জন ও গ্রহণ করিয়া! চলিয়। যায়, স্বীয় ললাট 
লিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিয়া চিহ্নিত হইতে চায় না! ।” 


লোকসঙ্গীতের রাগরূপ ও গীতরীতি 


'আমাদের প্রাচীন সংগীতশান্তে এবং পুরাণাদিতে এরূপ বণিত আছে ফে, 
কৃটিকর্ত। ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট প্রথম সংগীত শিক্ষা! করিয়া, তাহা তিনি ভরত, 
নারদ, রস্তা, হু ও তথ্বরু এই পাঁচ শিত্তুকে শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে ভরতমুনিদ্বার! 
পৃথিবীতে সংগীত প্রচারিত হয়। ইহাতে আমাদের সংগীতবিষ্তার অতি 
প্রাচীনতই প্রমাণিত হইতেছে ; অর্থাৎ সংগীত এত পুরাতন বিষ্া ষে, প্রাচীন 
শাস্ত্রকারেরা তাহার আদি না পাওয়াতেই, তাহা! দেবাদিদেব মহাদেব হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে এ সকল পৌরাণিক 
বিবরণ পরিত্যাগ করিয়! স্ায় ও যুক্তিপথ অবলম্বনপূর্বক দেখা ধাউক সংগীতের 
উৎপত্তি কিরূপ ।, 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতে স্থপণ্তিত চিরম্মরণীয় কৃষ্ধন বন্্যোপাধ্যাক্স তাঁর 
সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত অমূল্য গ্রস্থ ১৮৮৫ সালে প্রথম গ্রকাশিত 
“গীতশ্থত্রসারে'র উপক্রমণিকায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ভারতীয় সংগীত- 
বেত্তা কাণ্ধেন এ উইলার্ড সাহেবের ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হিন্দু-সংগীতের 
উপর লিখিত পুত্তকে (47116226156. 0% 676 21550 ০ 1269208561127, 
08০৮ ৬/1118: ) উপস্থাপিত ইয়োরোপীয় সংগীতবিদ্‌ ও সমাজবিজ্ঞানীদের 
যুক্তি হাজির করে রুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ডঃ বাণির 
“সঙ্গীতের ইতিহাস” থেকে উদ্ধৃতি দেন : “পৃথিবীতে মনুস্তোভ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই 
কণ্ঠসংগীত সমূভ্ূত হইয়াছে। ভাষা হওয়ার পূর্বে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, অন্থরাগ 
প্রভৃতি মনের যাবতীয় ভাব প্রকাশার্থে এক এক প্রকার দীর্ঘস্বর স্বাভাবিক রূপে 
ব্যবহৃত হইত..." ইত্যাদি। 

সংগীত যে মনুম্তসমাজের আদিতম অবস্থা, থেকে ক্রমবিবর্তনের সাথে, তার 
শ্রমপন্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে শিকারী, গোপালক, 
জুম-খেতি লাঙল-খেতি কর! আদিম নৃগোঠীর যুখবদ্ধ কর্মজীবন থেকে যে স্বর- 
স্থুর-ছন্দ-লয়-এর উৎপত্তি- আমাদের দেশে সংগীতবিদ্দের সেই এতিহাসিক 
সমাঙ্গবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংগীতের বিশ্লেষণ করতে বড় দেখা যায় না। এ"র! ব্রন্মার 
পঞ্চশিস্তের কথা মুখে হয়ত বলেন না, কিন্তু তঁ দের রাগরাগিণীর আলোচনার 

হৃিকোণট। 'নাদত্রদ্ে'র দিকেই রয়ে গেছে । এবং প্রচ্ছরভাষে ত] ক্রিয়া করে। 


১০৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আলাম 


বর্তমান কালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সংগীতাচার্য সুরেশ চক্রবর্তী, অমিক্াথ 
সান্তাল, ডাঃ বিমল রায় প্রমুখ সংগীতবিদ্‌ পণ্ডিতর৷ নিষ্ঠার সঙ্কে সংগীতের 
আলোচনা করেছেন, ঘা থেকে আমাদের মতো সাধারণ সংগীতাহুরাগীরা। খুবই 
উপকৃত। কারণ সংস্কৃতে কিংবা হিন্দীতে লিখিত সংগীতশাস্্কারদের মৃলগ্রস্থে 
প্রবেশ করার স্থযোগ ও যোগ্যতা! আমাদের নেই। কিন্তু সংগীতের উৎপত্তি ও 
বিকাশে লোকসংগীতের স্থান এবং লোকসংগীত যে শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে 
ুক্ত হয়ে এক স্বাধীন স্বকীয়তা ও স্াত্ত্য নিয়ে মার্গদংগীত থেকে এক ভিন্ন 
শ্বোতে প্রবাহিত--তার যে এক অলিখিত সংগীতবিজ্ঞান আছে--সে বিষয়ে 
আমর! তাদের কাছ থেকে পরিষ্কার কোনে ধারণা পাই না। তারা যে এ 
বিষয়ে অচেতন একথ। বলছি ন1-তারা পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্‌ ডাঃ পারি (০. 
11009 চে 'র বক্তব্য (40187000510 ৪0001169 80, 80160109 
0179 000067019৭ 000 1101) 0009109] 8৮৮ 99 1080060.; ) মানেন । কিন্ত 
লোকসংগীত কি মার্গসংগীতের ঘরামির মতে! কেবল ঘরট1 সাজিয়ে দিয়েছে, 
েখানে ওন্তাদর তাদের ঘরান। গড়ে তুলেছেন, এবং নিজে ঘরছাড়া! নিরুদেশ 
নামগোত্রহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে? নাঁ, লোকসংগীত নিজের জন্য অগ্য একটি কুডে 
ঘব বেঁধে নিয়েছে-যেখানে তার নিজন্ব একটা “ঘরানা” গড়ে তুলেছে? যদি 
গড়ে থাকে তবে এই গৃহহীনদের ঘরানার গতি ও প্রন্কতিটা কি--এ বিষয়ে 
তাদের কোনে বিশ্লেষণ থাকলে আমরা উপরূত হতাম, আজকের ঢালাও বিকৃতির 
বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার পেতাম। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত রাগ ও রূপ, গ্রন্থে লিখিত 
ীতর্ধেন্দ*ুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাটি আমাদের প্রথম স্থম্পষ্ট পথ 
দেখাল। প্রত্যেক সংগীতবিদ্‌, বিশেষত লোকসংগীতজ্জের কাছে এই ভূমিকাটির 
মুন্য অসাধারণ। তীর সংক্ষিপ্ত আলোচনার বক্তব্য হল আর্ধ-সংগীতে অনার্ধ- 
সংগীতের দান। আমর! এখানে মোটামুটিভাবে আর্ধ-সংগীত বলতে মার্গ বা 
উচ্চান্গ সংগীতকে ধরে নিতে পারি, তেমনি অনার্ধ-সংগীতকে লোকনংগীত 
হিসাবে ধরে নিতে পারি। শ্রীমর্ধেন্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন 
কিভাবে 'নানা অনার্য প্রাকৃ-আর্ধ গ্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন আর্দিম নিবাসী 
জাঁতির সংগীত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় বা আর্ধসংগীতের 
কলেবর পরিপুষ্ট হইয়াছে। অসংখ্য অনার্ধ জাতির রাগ ও রাগিণী আর্ধমংগীত 
আত্মাৎ করিপ্না তাহার রাগ-দাধনার উপাদানের কলেবর বুদ্ধি করিয়াছে_-1” 


লোকনন্ষীতের রাগরূণ ও গীত্বর্ীতি ১০৭, 


'আর্ধ ও অনার্ধ-সংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীগঞঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
লিখছেন £ “সাধারণতঃ দেখা যাঁয় থে অপরিণত আদিম জাতি লা শিশুজাতিদের 
সংগীতে মাত্র তিন কিংবা চার শ্বরে গঠিত রাগমূতির পরিচয়, পাওয়া যায়। এই 
জন্ পরিপুষ্ট আর্ধসংগীত ও আদিম জাতির সংগীতের প্রধান পার্থকা হইল এই 
চার স্বরের অধিক ্বরে গঠিত রাগের গ্রকাশে ও পরিচয়ে। ভারতের আর্যমংগীত 
বা! মার্গ-সংগীত্ের বিশেষত্ব এই যে ইহার রাগদেহ চারটি স্বরের অধিক সংখাক 
স্বর অবলম্বনে গঠিত হয়, যথা উড়ব, যাড়ব, সম্পূর্ণ; অর্থাৎ পাঁচ, ছয় এবং সাতার: 
স্বরের সাহায্যে গ্রধিত রূপই আর্ধসংগীত বা মার্গমংগীতের বিশেষত্ব। সথতরাং 
যে রাগ ব| রাগিণী চার স্বরের রাগিণী তাহা আর্যসংগীতের পরিধির বাহিরে 
পড়ে এবং তাহার জন্ম আদিম নিবাসীর্দের সংগীতের রাজো, অর্থাৎ চার স্বরের 
রাগ অনার্য সংগীতের পর্যায়ে পড়ে। ইহার প্রমাণ হইল : প্রাচীন সংগীতশাস্ের 
প্রামাণিক গ্রন্থ 'বৃহতদেশী'র বচন--চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতিমার্গ:__শবর পুলিন্দ 
কাস্বোজ-বঙ্গ-কিরাত-বাহলীক-অস্ব-ভ্রবিড়-বনাদিযু গ্রযুজ্যতে' (বৃ-দে, পূ ৫৯)। 
অর্থাৎ চতুন্বরের রাগিণী মাগসংগীত নহে, এই জাতির রাগ-রাগিণী শবর, 
পুলিন্দ, কান্থোজ, বঙ্গ, কিরাত, বাহলীক, অন্ধ, দ্রবিড় প্রভৃতি বন্ত এবং আধিম- 
নিবাদী জাতিগণের মধো গ্রচলিত। . দেখা যাইবে প্রত্যেক অনার্য জাতি 
অন্তত: একটি করিয়া অনার্ধ রাগ বা রাগিণী দান করিয়া আর্ধসংগীতের কলেবর 
বৃদ্ধি করিয়াছে ।' 

এই প্রবন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে শ্রীগঙ্গোপাধায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মস্তব্য 
কবেছেন £ “অনেক সময় দেখা. যায়--অনার্ধ রাগরাগিণীকে গোত্রাস্তরের সময় 
তাহার চতুঃম্বরের রূপকে পরিশুদ্ধ করিয়া আর একটি শ্বর জুভিযা। দিয়া তাহাদের 
আর্ধসংগীতের আসনে বসিবার অধিকারী করিয়া ওয়! হয়। আবার কোনও 
কোনও সময়ে এই পরিশুদ্ধির অভাবও লক্ষিত হয়। তাহার শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত হইল £ 
'কালিঙ্গ' বা “কালিংগী” রাগিণী। ইহা! কলিঙ্গদেশের কোনও অনার্য আদিম- 
নিবাসী জাতির সংগীত সম্পদ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । অপরিশুদ্ধ অবস্থায় 
ইহা চতুঃম্বরের রাগিণী। মতঙ্গের মতে চতুষ্বেরের রাগিণী মার্গসংগীতের 
পর্যায়ভূক্ত হইতে পারে না। তথাপি মতঙজদেব এই রাগিণীকে তাহার মৌলিক 
চতু্েরের রপেই আর্ধসংগীতে স্থান দিয়াছেন, তবে আর্ধসংগীতের মানরক্ষার 
জা রাজাযাগিযে বারা নিষাদ? জুড়িয়া দিয়! ইহার শুদিক্রিয় 
সম্পন্ন করিয়াছেন ।' 


১০৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ঃ বাংল। ও আসাম 
একটি গ্বতন্্ ক্বাবীন প্রবহমান ধার! 


কিন্ত রাগসংগীতের দরবারী রডীন প্রাসাদের ভিত, রচন। করে কিংবা 
উপকরণের যোগান দিয়েই কি লোকসংগীতের কাজ শেষ হয়ে গেল? আহিরী 
রাগের জন্ম দিয়ে আভীর জাতির স্থর, মালব-কৌশিক বা মালকোষের জন্ম 
দিয়েই কি অনার্য মালব জাতির ন্থুরের কাজ শেষ হয়ে গেল? উপজাতীয় 
অর্থনীতি থেকে সংহত কৃষি-অর্থনীতিতে তাদের সমাজের বিকাশের সঙ্গে ওদের 
হরেরও এক বিকাশ ঘটেছে--কিন্ত তা হ্বতত্ত্র পথে। অনার্য চারম্বর পরবর্তী 
'লোকসংগীতে পঞ্চস্বর ব! যষ্ঠম্বরে এমন কি মপ্তত্বরেও বিস্তার লাভ করেছে। কিন্ত 
তার 2008168] 9৮08০6519 বা সাংগীতিক কাঠামো ও গীতরীতি, দরবারী 
সংগীত থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করেছে। আজও ট880281180 বা 
ভাষাঁভিত্তিক অধিঙ্গাতিগুলির মধ্যে, তাদের লোকসংগীতের 72076 ব| 'ঠাটে'র 
মধ্যে বিভিন্ন নৃকুল, উপজাতি ব1 অর্ধ-উপজাতীয় স্থরের এক বিচিত্র 296667) 
ব। রূপকল্পের সমাবেশের স্থম্পষ্ট পরিচয় মেলে । আমাদের দেশে সামস্তীয় ও 
ওঁপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা' আজও প্রায় অক্ষুগ্ন। পাশ্চাত্যদেশে শিল্পায়ন ব৷ নগরায়ন 
লোকনংগীতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, আমাদের দেশে সেভাবে 
'পারেনি। কিন্তু পাশ্চাত্যর্দেশে যেমন, আমাদের দেশেও লোকসংগীত সংগীতের 
একটি দ্বতন্ত শাখ। হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । নিয়্- 
শ্রেণীর সংগীত হিসেবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের “আর্'রা চিরদিনই তাকে অবজ। 
করেছেন। এ অনাদর, এ অবজ্ঞা শ্রেণীসং গ্রামেরই একটি সাংগীতিক প্রতিফলন । 
সমাজতন্ত্রী আদর্শে উদ্দ্ধ হয়ে গত শতাবীর শেষদিকে ইংলগ্ডের বিশিষ্ট 
সংগীতবিদ্‌ সেসিল শাফ? ইংলগ্ডের পল্লী অঞ্চলে, বিশেষ করে সোমারসেটে, 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে, অসীম ধৈর্সহকারে প্রায় পাচ হাজার অপ্রকাশিত সংগৃহীত 
গানের নিজহাতে স্বরলিপি করেন। তাডেও সন্ত নাহয়ে তিনি ইংলগ্ডের সে 
অঞ্চলের আদিবংশের লোকদের অনুসন্ধানে উত্তর আমেরিকার আপালাচিয়ান 
'পর্বতমালায় গিয়ে বসবাস করেন। 
সেই গবেষণার উপর ভিত্তি করে তিনি এই শতাব্দীর প্রথম দূশকে ইংলখের 
লোকনংগীতের উপর যে কয়টি অমূল্য গ্রন্থ রচন। করেন তাঁতেই প্রথম লোক- 
সংগীতের হ্বকীয় সত্তা গ্রতিষ্ঠ। লাভ করে। তার আগে পর্যন্ত ইংলগ্ডের সমাজের 
“আর্ধ'র] ভাবতেন যে তাঁদের 'আর্ট- মিউজিকে' র ছিটেফোটাতেই ফোকৃমিউজিক 
'গণ্ড় উঠেছে। 


লোকসঙ্গীতের রাগরূপ ও গীতর়ীতি ১০৯, 


অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর জাতীয়তার ঘে মংগ্রাম তা 
থেকেই হাঙ্গেরীয় জাতীয় সংগীতের (ব৪61021 10810) গুনকুজ্জীবন। ইয়ো- 
রোপীয় সংগীতে ছুটি শ্মরণীয় নামক্ধঙকরীর বেল! বারটক 1615 88:508) ও 
জোল্টন্‌ কোন্নালী (2০180 8০৫915)। অস্টো-জার্মান সাংস্কৃতিক আধি- 
পত্যের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীয় জাতীয় সংস্কৃতির ম্বাতগ্য ও স্বকীয়তাকে প্রতিষঠ।' 
করতে গিয়ে তার] বিশ্বতপ্রায় হাজেরীয় লোকমংগীতকে দূরদূরাস্তর গ্রামে গ্রামে 
খু'জে খু'জে উদ্ধার করলেন। তাঁরা বললেন, তাদের ৪০291 11991০ জাতীয় 
সংগীতের গোড়াকার কথা হল লোকসংগীত । অকস্ট্রো-জার্মান 'আর্ধদের” [01601 
[00) বা সাংস্কভিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীয় 'অনার্ধদের প্রধান 
“হাতিয়ার হল হাঙ্গেরীয় লোকসংগীত। সে সংগ্রাম ছিল তখন রীতিমতো 
প্রাণাস্তকব। 
গত শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেঠ সংগীতবিদ চেকোলোভা- 
কিয়ার আ্টনিন্‌ ভরাক (6০010 70018) আমেরিকা ভ্রমণে এসে মন্তব্য 
করেছিলেন £ “এখানে যত সংগীত শুনলাম তার মধ্যে আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ 
করেছে নিগ্রোসংগীত |' এ মন্তব্য আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ 'আর্ধদের” মৌচাকে এক 
প্রচণ্ড টিল ছুঁডে মাবলো। কালোাস “অনার নিগ্রোর্দের সংগীত, আমেরিকার 
শ্রেষ্ঠ সংগীত ? এ হতে পারে না। আমার্দের মনে আছে, পল রবসন একবার 
নিজের নংগীত-জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে নিগ্রোসংগীতকে 
প্রতিষ্ঠা করাব জন্য তিনি এক লময় নিগ্রো৷ লোকসংগীত ছাডা অন্ত কোনে। 
মংগীত করতেন না। এও ছিল এক প্রচণ্ড সংগ্রাম । আজ সেখানকার শ্বেতা 
সংগীতবিদ্রা সকলেই বলছেন-আমেরিকার সংগীতের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে 
নিগ্রোসংগীত। 
আমাদের দেশেও এই সংঘাতের কোনে৷ ব্যতিক্রম ঘটেনি। গীতস্থত্রসারে 
সংগীতাচার্য কষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :...পপূর্বোক্ত প্রকার গান ব্যতীত 
কড়কা, সোহেলা। কাজরী, লাউনী, চৈতী, জ্িগর, নক্ত1, ডোমনা প্রভৃতি বহুতর 
গ্রামাগীত হিন্দুম্থানে গ্রচলিভ আছে $ তাহা সভ্য সমাজে ব্যবহার হয় না। এ 
স্থলে কেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্তান্টি স্থানে 
অনেক প্রকার শ্রাম্যগীত আছে, তাহার উল্লেখ হইল ন! কেন? তাহার কারণ 
এই যে সভা ষমাজে অব্যবহার্য গানের বিষয় উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন। তবে 
উক্ত কল্প প্রকার গানের নাম খরার তাৎপর্য এই যে, কাণ্চেন উইলার্ড সাহেবের 


১১৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


দেখাদেখি, অধুন। সংগীতগ্রস্থে এ সকল গ্রাম্যগীতের নাম উল্লেখ করাঃ একটা 
ফ্যাশন (প্রথা) হইয়। ধাড়াইয়াছে; তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গাল! 'দংগীতসার' ও “সংগীত 
রত্বাকর* | ফলকথ। এই যে, আমাদের সংগীতগুরু ওস্তাদগণ হিন্দুস্ানের লোক + 
অতএব হিন্দস্থানের সংগীত বিষয়ক তাবৎ সামগ্রী আমাদের শিরোধার্য করিতে 
হয়? বঙ্গ কি অন্ত দেশীয় গান আমর! ঘ্বণ। করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি। হিন্দৃস্থানের 
এ সকল গ্রামাগীতের কথা না লিখিলে, হয়ত কোন সংগীত কুতুহলী পাঠক 
বলিবেন, এই গ্রন্থকার এ সকল গান জানেন না, অতএব সংগীতে তাহার 
ব্যংপত্তি অল্প, স্থৃতর।ং তাহার্‌ পুস্তকও অকর্মণা, এই ভয়ে এ সকল গীতের নাম 
উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম ।; 

ধিনি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংগীতের গবেষণা করে 
গেছেন, ধিনি বঙ্গদেশণের নিজম্ব ধারার, তার 18619281 10৭1০-এর সন্ধান 
করে লিখেছিলেন £ রাগ-রাগিণীযুক্ত এধ্ুপদ, খেয়াল ও টগ্ন বাঙ্গালীর জাতীয় 
গান নহে; উহ হিন্ুস্থানের আমদানী, স্বতরাং উহা বাঙ্গালীর পক্ষে নৃতন। .. 
বঙ্গদেশের জাতীয় গান- কীর্তন ও কবি, পাচালী কবিরই প্রকারভেদ | বহুকাল 
হইতে অন্মন্দেশে কীর্তন ও কবির চর্চা হইতেছে। পূর্বে বাঙ্গালীর যে সকল 
জাতীয়, গ্রাম্যস্থুর ছিল, তাহা লইয়াই প্রথম কীর্তন ও কবির সৃষ্টি হয়।. এই 
কীর্তন ও কবির সর লইয়াই প্রথম যাত্রার সৃষ্টি হয়|”. ইত্যার্দি। সেই সংগীত- 
মনীষী ভাওয়াইয়ার প্রাণকেন্দ্র কোচবিহারে বসে সেই স্থুরের কোনো সন্ধানই 
পাননি--এ কথা আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। অপূর্ব লোককাব্যের দিক ছেড়ে 
দিলেও, শুধু যেলোডির আকুতি ও তীক্ষতার দিক দিয়ে বাংলা কেন ভারতের 
লোকসংগীতের বিরল সম্পদ এই ভাওয়াইয়! | তবু সেই দেশে বসে এই সংগীত- 
সাধক তার সন্ধান পেলেন না কেন? এর কারণ কি এই নয় যে গত শতাব্দীতে 
'আর্বত্ব-প্রাপ্ত কোচবংশী রাজাদের দরবারেও “অনার্ধ কোচ রাজবংশী প্রজাদের 
এই অন্গপম স্ুরস্থষ্টির প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ? 

এই শতাব্দীর প্রথমপা্দে বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানের 
মাধামেই নাগরিক ভত্তশ্রেণী বিশুদ্ধভাষার আবরণে বাঙালীর নিজম্ব লৌকিক 
স্থর গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবার্দবিরোধী গণজাগরণ সেই পরিবেশ কটি 
করেছিল। লোকসাহিতা লক্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এঁতিহানিক প্রবন্ধগুলি আমাদের 
ইংরেজি-শিক্ষিত 'আধ'দের আকর্ষণ করলৈও “অনার্ধ'দের নীচকুলোতুত এই গীত 
ভদ্গ সংগীতের আমরে কন্কে পাঞ্জনি। কবি জলিমৃদ্দীনের কাছে শুনেছিলাম, 


'নোঁকসক্সীতের রাগরপ ও গীতরীতি ১১১ 


তৃতীয় দশকেও কলকাভার ভঙ্র সমাজের কাছে লোকসংগীত প্রচার করতে 
তাদের কৃতরকম বিশ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি সে সময় গুরুসদয় 
বত্ব মহাশয় কাগজে নোটিন দিয়ে জানিয়েছিলেন--ধিনি লোকসংগীতের ক্লাসে 
আসবেন তাঁকে বিশেষ মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে। 

বাংলার অমর লোকশিল্পী আব্বামউদ্দীনের আত্মজীবনী থেকে আমরা 
সংগীতের ক্ষেত্রে এই 'আর্ধ ও “অনারদের সংগ্রামের বহু তথ্য পাই। 

কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতের প্রতি প্রদেশের লোকসংগীতেব উদ্ধারের ও 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রায় অভিন্ন! আধুনিক অসমীয়া সংগীতের জনক জ্যোতি- 
প্রসাদ যখন ত্রিশ দশকে তার প্রথম নাটক 'শোপিত কৃয়রী'তে অসমীয়া মেয়েলী 
গ।নের সব স*যেখজনা করে এযুগে অসমীয়! 18610281 85810 বা নিজখ্ 
'জাতীয় গীতে'র ভিত্তি স্ভাপন কবেন তখন তাকে তীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও 
শিল্পীদের কাছে প্রচণ্ড গ্রতিকূলতাব সম্ম্ণীন হতে হয়েছিল। এই লেখকের 
কাছে জ্যোতিগ্রসাদ নিজে সবিস্তারে মে কাহিনী বলেছেন--সংক্ষিধুভাবে তিনি 
ত। লিপিবন্ধও করে গেছেন। 

কাজেই আমরা দেখছি আমাদের “আর্য!য়িত” সংস্কৃতিতে “অন্তজ' লোক- 
সংস্কৃতির কি স্থান ছিল। শ্রতর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায়েব মূল্যবান লেখাটিতে 
'অনার্ধ-সংগীতেব অবদানের কথা বলেও যখন তিনি লেখেন, “স্থদূর প্রাচীন ও 
প্রাক-এতিহাসিক কাল হইতে মার্গসংগীত আর্ধ-সংগীতের পরিধির বহির্দেশ 
হইতে যুগে যুগে নৃতন নৃত্ল আগন্তকর্দের আহ্বান কবিন্ন৷ ভারতীয় সংগীতের 
বিবাট কলেবরে স্থান দিয়াছে। এই নৃতনকে, অপরিচিতকে, বিদেশীকে ও 
নবাগতকে ম্বাগত,আপনার করিয়া লগয়াএবং অনাস্মীয়কে আত্মীয় করিয়া লওয়। 
ভারতের সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট চরিত্র ও ও৭'--ইত্যাদি। তখন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয় শুধু সমন্বয়টাই দেখেছেন, কিন্তু সংঘাতট। দেখতে পাননি। অনার 
সংগীতকে “আত্মসাৎ করে কখনো চতুঃস্বরিক অনার্ধ সংগীতে দুর্বল নিখাদ 
লাগিয়ে জাতিতে তুলে নিয়ে' পরে “অনার্ধ সংগীতকে অপাঙ্ক্েয় কবে রাখ। 
বা অম্পূস্ত করে রাখা ছিল “আর্ধদের'ই কাজ। 

কিন্ত সংঘাত এবং সমগ্বয়ের সমস্ত/ট1 কিস্ত তথাকথিত আর্ধ ব। অনার্য 
সংগীতের মধ্যে নয়। সমস্তাট এক অর্থে দরবারী সংগীত ও লোকসংগীতের 
মধ্যে। দূর প্রাচীন কালের চেয়েও হুদূরে আর্যর। পশুপালক ভ্রাম্যমাণ নৃগোষ্ঠীর 
'অন্বর্গত খন ছিলেন তখন মার্গসংগীত বা ৪ 20881 বা শিল্পসংগীতের প্রশ্নই 


১১২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ1 ঃ বাংন। ও আগাম 


ছিল না। আদিম পশুপালক সমাজে যেমন তাত্রশিক্ন গড়ে ওঠ ছিল অসম্ভব কথা” 
তেমনি পণ্ুপালক সমাজের শ্বরে তিনটি বা চারটির বেশি স্বর নিয়ে সবরের 
স্ট্টিও ছিল তেমনি অসম্ভব কখণ। উদাত্ত, অনুদ্রাত্ত এবং স্বরিত কিংবা! আচিক, 
গাথিক ও সামিক বলতে কোন কোন স্বরকে বুঝাঁত না৷ জানলেও আদিম স্থরের 
ত্রিস্বরভিত্তিক স্কেলটা তা থেকে জানতে পারি। এটা আর্ধ-অনার্য অর্থাৎ 
72019] বা কোনো বিশেষ নৃগোষ্ঠীগত ব্যাপার নয় মোটেই । এটা নরসমাজের 
বিবর্তনের ইতিহাসের ব্যাপার । আর্ধরাঁও অসভ্য আদিম স্তরে ছিল। ভ্রাম্যমাণ 
পশুপালক সমাজের স্তর থেকে সুসংহত স্থায়ী কষিসমাক্গ গঠনের আগে কোনো? 
নুগোঠীই সপ্তস্বরের সম্পূর্ণজাতির স্থুর স্থট্টি করতে পারেনি। এটা হল 
41001000106 01 119510 বা সংগীতের ক্ষেত্রে নৃতত্বের বিষয়। কাজেই যদি 
কেউ বলেন আর্ধর। প্রথম থেকেই সম্পূর্ণজাতি ব্বরগ্রামের অধিকারী ছিলেন, 
তবে তা হবে অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক । লোকসংগীত এবং শিল্পসংগীত 
বলে ছুটে। স্বতন্ত্র ধারার উৎপত্তি শুধু তখনি সম্ভব যখন কৃষিসমাজে নগর ও 
গ্রামের বিভেদ এল--কৃষি-অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে এল সামন্তীয় শ্রেণী- 
বিভাগ £ শ্রমজীবী “নিয় শ্রেণী' এবং পরশ্রমজীবী অবসরভোগী “উচ্চ শ্রেণী” । সেই 
জন্য আদিবাসী ত্বরের সমাজে যেখানে সামস্তীয় শ্রেণী-পার্থক্য আসেনি, যেখানে 
তার গান মানেই 90201700160 808 বা গোঠীসংগীত, সেখানে লোকসংগীত 
কথাটা! বর্তমান অর্থে ব্যবহার করতে পারি ন|। 


লোকসংগীতের সাংশীতিকী 

আজও ত্রিস্বর বা চতৃম্বর-আশ্রয়ী লোকসংগীত বহু আছে। ডঃ পুণিমা সিংহ্‌ 
বরাহভূমের উপজাতিদের লোকসংগীতের রাগ বিশ্লেষণ করে মূল্যবান আলোচনা, 
করেছেন। এবিষয়ে তিনি একজন পথিকৃৎ । তবে তিনি সেখানে ত্রিশ্বর-আশ্রয়ী 
“সারছল* গান থেকে সুত্র ধরে একই অঞ্চলে সম্পূর্ণজাতি সংগীতের বিবর্তনের 
ধার! বিশ্লেষণ করে যে আলোচনা করেছেন তা৷ কতখানি গ্রাহ্‌, সংগীতবিদ্রাই 
সে বিষয়ে বলবার অধিকারী । তবে একটা কথ! মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণজাতির 
সুর হলেই লোকসংগীত মার্গসংগীত হয়ে যায় না। বহু লোকসংগীত ভারতে 
সম্পূর্ণ স্বর গ্রামের ঘরে গ্রবেশ করেছে, ত। বলে তা মার্গসংগীত হয়ে যায়নি 
মার্গসংগীত ও লোকসংগীতের প্রকৃতির পার্থক্যটা শ্বরের সংখ্যাতে নিবদ্ধ নয়, 
মোটেই--সেট। আরে গভীরে । মে আলোচনায় পরে আসছি। 


লোকসন্ধীতের রাগরূপ ও দীতবীতি , ১১৩ 


জ্িম্বরিক ও চতুত্বরিক £৫৪]৪ ব! ঠাট, পার হয়ে লোকসংগীত গ্রধু ভারতে নয়, 
পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র গ্রধানত পঞ্্বরিক ব। উড়বজাতীয় রাগরূপ গ্রহণ করেছে। 
তবু চতুম্বর-আশ্রয়ী লোকন্র ভারতবর্ষে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে-_শুধু উপজাতি 
নয়, উন্নত কষিসমাজেও | প্রধানত খরজ, রেখাব, গান্ধার ও নিচের ধৈবতে ওঠ 
নাম! ক'রে এর কিছু কিছু স্থুর ( কথা নিরপেক্ষ ) এমন এক অন্ধ্পম 22০০৫ বা 
ভাবানুষঙ্গ হুষ্টি করে যা আরে! অধিক স্বর সংযোজন করেও সঙ কর! সম্ভব নয়। 
এখানে লক্ষণীয় যে আমাদের মেয়েলী গানেই এ রূপট। দেখতে পাওয়া যায় বেশি। 
মেয়েদের একাস্ত নিজস্ব গৃহকর্ম আচার অস্নষ্ঠানে- যেমন ঘুমপাঁড়ানিয়। ব] বিয়ের 
গানে রাজস্থান থেকে শুরু করে আসাম পর্যন্ত মেয়ের সুরের ক্ষেত্রে এক 
“ঘরানা'র সৃষ্টি করেছে, অনেকসময় যার ৪৫৪19 ব1 ঠাট. সাধারণভাবে সেই 
অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতের থেকে পৃথক। ভাটিয়ালীর দেশ পূর্ববাংলা 
(বর্তমানে বাংলাদেশ), যার গুভাব সে অঞ্চলের লোৌকসংগীতে সর্বব্যাপী, সেখানেও 
কোনো কোনে! মেয়েলী গানে, যেমন সিলেটের বিয়ের গানে, ভাটিয়ালীর 
পরিচিত থাহ্বাজ ঠাটএকে ফেলে কোমল গান্ধার ও কোমল ধৈবতে “পিলু'র 
আমেজ সঙ করেছে। আসামের সর্বব্যাপক বিহু-র 20110: 8০919 সজ্ঞ মপ 
কিন্তু মেয়েদের ঘুমপাড়ানিয়। বা বিয়ের গানে 22৪10: £0819 অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরে 
সর গ,রগর সধস--মুূলত এই চারটি শ্বরই ব্যবহৃত হয়। এজন্য একই অঞ্চলের 
স্থুর বিচারে প্রাস্তর ও প্রাঙ্গণ এই দুটো অন্ুবিভাগও কর! চলে। উপজাতি স্যর 
থেকে অধিজাতি স্তরে বিকাশ লাভ করলেও মেয়েদের “রক্ষণশীলতা' অতীতের 
উপজাতি ত্তরের এতিহের অনেক কিছু রক্ষা! করেছে। যাহোক, যে চারম্বরাশ্রয়ী 
স্থরের কথ! বলছিলাম তার ছু-একট! দৃষ্টাস্ত দেওয়া গ্রয়োজন-_ফদিও এখানে 
বিস্তারিত স্বরলিপির স্থানসংকুলান সম্ভব নয়। আবার শ্বরলিপিতে সুরের 
অস্ত্নান ভাবগ্রকাশক গায়কী দেওয়। অসস্ভব। একটি বিহারী ঘুমপাড়ানিয়। £ 


নিদিক্া1 আতী হ্যায় ধীরে ধীরে 
পুরবৈদ্না বকোড়ে ধীরে ধীরে-_ 


ধ] ধু সাসা,সারাসাশসা,রাসাসারাগ৷ 


গা গারাসা,সারাগারা সান 


বিহারের অন্ত আর একটি অঞ্চলে এই চারটি শ্বরকে আশ্রয় করেই মগ.ধী বা 
স্ষগহী মেয়েলী গীহতে মেখের বৃটি কামনা করে গাইছে £ “কপ সল্‌ কদম্‌ জুড়ী- 


৮ 


১১৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা; বাংলা ও আলাব 


ছৈয়। হো! ভৈয়। ছোলম্‌ মোয়ার+--কিস্ত চলনতঙ্গি ও গীতরীতিতে ভিন্ন “মূ? বা 
মেজাজের হৃষ্টি করেছে। যেমন রাগসংগীতে একই পর্দায় থাকলেও ভূপালী ও 
দেশকারের মেজাজ সম্পূর্ণ আলাদ1, এখানে ধেন ঠিক তেমনি। 
আসামে এই শুদ্ধ চতুম্বরের রকমফেরে এক অপূর্ব মেয়েদের নিচুকুনি গীত বা 
ঘুমপাঁড়ানিয়ার স্থর পাই ঃ 
আমারে মইন] শুব-এ 
বারীতে বগরি রুব-এ 
বারীতে ব্গরি পি সরি গলে 
মইনাই বুটলি খাব-এ 
সা রা গা-, রা গা গা, রা গাঁ? গা, 


র1 গা" গা, রা গা গ রা গাশগ, 
গণ রাগগাগারারাগাশ রা সা বা সা ধা, 


ধা1সারাসা গর সা সা7 সা-। 


আবার গড়িয়া ঘুমপাভানিতে দেখছি এই চতুস্বরের গান্ধার কোমল হয়ে এক 
নতুন আমেজ সৃষ্টি করেছে । একটি জনপ্রিয় ওডিয় ঘুমপাড়ানিয়। হল 


ধো রে বাইয়৷ ধেো৷ 
যে! কেয়ারীরে গহরমণ্ডিয়া, সে। কেয়ারীরে শো] । 
ধ] সা] সা সা সা সা জ্ঞা। জঞা 


জ্ঞাজ্ঞাজাজ্ঞাজ্ঞাজ্ঞারাজ্ঞারাসাসাসা; 
ধা]সাসারাজ্ঞাজ্ঞা। 

এ গানগুলি কোনো ভাঙা স্থুর নয় কিংবা! কোনে! উচ্চাঙ্গ গীতের 7৪ 
10869118] ব। কাচা উপকরণ মাত্র নয়। এ স্থুরগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এগুলির 
মধ্যে 9০০:2] 88800180610 সামাজিক ভাবাহ্ছষঙ্গের এবং 1702080 16190078 
মানবিক সম্পর্কের এমন ছ্োতনা, য। অন্ত পরিবেশে 76:009 করা প্রায় 
অসম্ভব। 

চারস্বরের গীত অপূর্ব “মুড+ কটি করে অনেক সময়। শহরের কেয়ারি-করা। 
'শৃত-পাপড়ি বসরাই গোলাপের বাঁখিচার অপূর্ব শোভা ও সৌরভে মঞ্ধ হয়ে 


লোকসঙ্গীতের রাগরূপ ও গীতরীতি ১১৫ 


খন কোনো গায়ের পথে যেতে যেতে কোথাও ভেসে আসা মৃহ মিষ্টি এক 
ঝলক গন্ধ পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি কাটাবনের আড়ালে ফুটে আছে চার 
পাপড়ির এক অজ্ঞাত বনফুল; তখন মনে জাগে এক 'নস্টালঘিয়া+-_অব্যক্ত 
হারানে! মমতার স্মতি। সম্পূর্ণ আর এক “মুড | গোলাপের সঙ্গে তার তুলন। 
করে কাকে বড় বলবো, কাকে ছোট ! 


আগেই বলেছি বহু উপজাতি, নৃগোষী, খগ্জ।তি মিলে আজকের যে একটা 

ভাষাভিত্তিক অধিজাতি বা ন্তাশনালিটি গড়ে উঠেছে তাতে বিভিন্ন জাতির 
সুরাংশ মিশে সাধারণত একটি পঞ্ষন্বরিক ব। গুড়ব কিংব। ষষ্ঠস্বরিক ব। ষাভব 
জাতিব একট! স্বকীয় আঞ্চলিক রাগরূপ গড়ে উঠেছে যা হল সেই অধিজাতির, 
বল! যাষ, রাগ-দর্পণ। আবার প্রতোক অধিজাতির এক-একটি পকভ' (স্থরের 
অভিজ্ঞান ) আছে । যখন কোনে! চানাচুরওয়াল। চানাচুর ফেরি করে গাইছে-_ 

চানাচুর গরম, 

চানাচুর গরমকে বাবুঃ মৈনে লিয়! মজাদার 

চানাচুর গরম-_ 

বারা জরালাজা, সা 


চানাটুরু গর ম্‌ 

সামলাসা-সারাগাসার। 

চানা চুর গরম্কেবাবু 

সারা মা মামা মগা রা সা 

মৈনেলিয়ামজাদারু 

চানাচুর গরম .. 
তখন পর্যস্ত এটাকে গান বলে কেউ স্বীকার করছেন ন। | কিন্তু ধার1 বিহারের 
দেহাঁতি গান শুনে অভ্যন্ত তারা জানেন এটাই সেই অঞ্চলের 'পকড়'। যেমনি 
স্বরটি অন্য কথায় ভর করে এল--“ক্যায়সে বীতেছে ইয়ে ছুরদিন জানে না হো 
শোন সাধীরে' ইত্যাদি--তখনি মামর1 তাকে গান বলে স্বীকার করে মিই। 
'সেই গান অন্তরায় প, ধ যুক্ত হয়ে শুধু বিস্তার লাভ করছে। 

তেমনি আমাম উপত্যকার প্রাণভোম্রাটি লুকিয়ে আছে স জ্ঞ ম প-রচিত 

মধুচক্রটির মধ্যে। এটিকে অনমীয়। জাতির “পকড়” বল! চলে। তার সাথে 
কোমল নিখাদ যুক্ত হয়ে আসাম উপত্যকার চিরসবুজ 7500860010 20100 


১১৬ লোকসঙ্গীত সীক্ষ। £ বাংলা! ও আসাফ 


£0819টি তৈরী হয়েছে, যাঁকে বল] যায় বিহু রাগ--যাঁর মধো আসাম উপত্যকা? 
বিবৃত। 

নেপালীরা এক ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি অধিজাতিতে রূপান্তরিত হলেও 
তাদের শিল্পায়ন একেবারে না হওয়াতে এবং পরিবহনেরও বিশেষ বিকাশ না 
ঘটাতে তাদের বিভিন্ন নৃুকুলজাত স্থরের আরম বৈচিত্র্টির সন্ধান মেলে। তবু 
সবকিছুর মধো যেখানে নেপালী সুরের প্রাণ সেখানে সরমপ,ধপমরস, 
ধ. স-এই কয়টি ছুর্গী রাগের পর্দাতে বাধ! হয়ে একটি ঁড়বজাতীয় রাঁগচরিত্র 
স্ট্টি করেছে। 

বাংল! বিশেষত পূর্ববাংলার লোকসংগীতের কিছু বিশ্লেষণ করেছেন পরলোক- 
গত সংগীতাচার্ধ স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী । বাংলাদেশে তিনিই প্রথম বিশিষ্ট সংগীত- 
বিদ যিনি শেষবয়মে লোৌকসংগীতের সবুর সন্ধানে এবং স্থুর বিচারে অত্যন্ত 
এঁকাস্তিকতার সঙ্গে ব্রতী হয়েছিলেন। তার সঙ্গে এবিষয়ে যে সামান্য আলাপ 
হয়েছে তাতেই অহ্থভব করেছি শিল্পসংগীতে লোকসংগীতের উপাদান অক্সন্ধানে 
তার আগ্রহ ছিল কী অলীম ' তিনি পুববাংলার সম্পূর্ণজাতি ভাটিয়ালীর রাগিণীর 
বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে তা খাম্বাজ ঠাটের ঝি'ঝি'ট রাগিণীর অঙ্গীভূত। 
আতরাহণে সর মপধস এবং অবরোহণে ণধপমগরলণ ধ. পর্যস্ত নেমে 
পূ্বাঙ্গে ধৈবতে বিরাম নেওয়ার জন্য তিনি ভাটিয়ালীকে কসৌলি ঝি'ঝি'ট বলে 
আখা। দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এমনিভাবে কোনে! লোকসংগীতকে, 
মার্গসংগীতের কোনে! রাগের সঙ্গে সাদৃশ্ঠ পেলেই কি সেই নামে ভূষিত করা! 
উচিত? তাহলে নেপালের অধিকাশ স্থরকে ছুর্গা বা! ভূপালী রাগে ফেলতে হয়, 
আসামের বিহকে ধানি রাগ বলতে হয়। সংগীতবিদ্রা নিশ্চয়ই এবিষয়ে 
ভাববেন। রাগের এভাবে স্বররিন্তামে তাই বলেছিলাম পলীস্থরের শ্রেণীবিভাগ 
হতে পারে না। তার মূল জিনিস আঞ্চলিক গায়কী, স্বরের রূপভেদ ব% 
01009, আঞ্চলিক চলনভঙ্গি, ছন্দ এবং উপভাষাগত ফোনেটিকৃস বা ধ্বনি- 
বিজ্ঞান ও 15009610], বা বাগ.ভঙ্গি ইত্যাদি। 

তাছাড়। ভাটিয়াল্গীকে সম্পূর্জীতি বলার আগে ভাবতে হবে তার বিবর্তনের 
কথা। একদিনের বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), বারেন্দ্ী-পুণ্ড, (উত্তরধ্গ) রাঢ-স্থদ্ (পশ্চিমবহ), 
চষ্টগ (দক্ষিণ পূর্বব্ ) প্রভৃতি মিলে যে বঙ্গদেশ গড়ে উঠেছিল তাতে যে বহু 
উপদ্বাতি, খণ্ডজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল তার ক্রমবিকাশের গতিধার। যথাসভ্ভক 
অন্ধাবন কর! হল লোক্নংগীতের রাগবিচারে আমাদের প্রথুম কর্তব্য। 


লোকপঙ্গীতের রাগয়প ও গীতরীতি ১১৭ 


বিষর্তনে সারি প্রথম, পরে ভাটিয়ালী। সারি কর্মের, ভাটিয়ানী কর্মবিরতিয় 1 
লারি দলবদ্ধ, ভাটিয়ালী একক। সারি তালবন্ধ, ভাটিয়ালী তালমৃক্ত। শ্রম, 
সংঘবন্ধত| ও ছন্দ, পরম্পর যুক্ত--সমাজের গোঠীত্তরে এটাই নিয়ম | কিন্ত 
আরে! উন্নত কৃষিসমাক্তে শ্রমের ক্ষেত্রে যেমন সবরের ক্ষেত্রেও তেমন একক 
বিহারের হযোগ এল, কাঁটাকাটা শ্রম-ছন্দের জায়গায় একক আশযুক্ত বিস্তারের 
স্থধোগ এল। চতুস্বরিক গোষীবদ্ধতায় এল ওঁড়ব, ষাড়ব, এমন কি সম্পূ্ণঙগাতির 
স্বরবিকাশের পরিবেশ। 

বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত কিছু সারি গান আছে ঘা চতুম্বরিক। সারি 
গানে পূর্বে কোনো! 'তুক' থাকতে। ন; ছু'লাইনেই তা ছিল সম্পূর্ণ। আদি 
€লোকসংগীতে “তুক' থাকে না । একটি সারি গানঃ 

সোনা বউএর মনের কথ] বুঝান না যায়, 
মোন] বউ, সোন। বউ মুখ খান্‌ কেনে ভারি 

গঞ্জ থনে আইন দিমু ময়নামতীর শাড়ি ॥ 
পাপা | মামা | গাগা | গাসান | 
সোনা * বউএর মনের কথা, 
সালা) | গাপা মা | গাণ4| 

বুঝা ,* ননা . যা,,ম়্‌ 

সাস-| গান1| মাপা মা | গা-, | মা পা | পা মূ পা| মা গান 

সোনা, ব.উ সোনা. বউ মুখ থান কেনে , ভারি 
স।1সা | গাগা] মানপা| মাগা| মা] পা | পাম পা | মা গান | ১4171 

গনজ থনে, আইন] দিমু, ময়না মতীর শা ডি... 

এই সারিটি চতুস্বরিক। কিন্তু তার মধ্যে লুক্কায়িত ভাটিয়ালীর ভ্রণকে পাই। 
এখনে। বনু ষাঁড়ব জাতীয় সারি পাওয়। ষায়। কিন্তু ততর্দিনে ভাটিয়ালীর বিকাশ 

“শ্ঘটেত্ছ। তবু প্রাচীন ভাটিয়ানী কিছু আজও প্রচলিত আছে, যাতে সঙ্ী তাঁচার্য- 
বণিত পূর্বাঙ্গে ধৈবতে বিরাম নেওয়ার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটি পাঁই না । 

তাছাড়া পূর্ববঙ্গের জেলা বা অঞ্চলভেদে ভাটিয়ালীর ঠাটের মধ্যে থেকে 

'স্থয়ের যে অপরূপ বৈচিত্র, তাও সঙ্ীতবিদ্দের গবেষণার একটি গুরুতপূর্ণ 
ব্ষয়। হুরেশবাবু ষড়জ থেকে ভাটিয়ালী আরম্ভ হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্ত 


১১৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ1 £ বাংলা ও আসাম, 


কোনো কোনো অঞ্চলে মুদারার পঞ্চম থেকে মোজ1 চড়ার সাতে উঠে 
ভাটিয়ালীকে নেমে আসতে দেখা যায়। তিনি বলেছেন ভাটিয়ালী উদারার, 
ধৈবতের নিচে নামে না। কিন্তু ভাটিয়ালীতে শুধু আস্বায়ী অস্তর1 থাকলেও 
কোনে। কোনে। অঞ্চলে নঞ্চারীও পাওয়া যায় এবং সেই সঞ্চারী উদারার পঞ্চমেও 
নেমে যেতে দ্বেখা যায়। আবার যেমন সিলেট ভরপুর! সীমাস্ত অঞ্চলে কোনে! 
কোনো সময় ভাটিয়ালী: অবরোহণে কোমল গান্ধারের স্পর্শে অপরূপ মাধুর্যময় 
হয়ে উঠেছে। তথাপি স্থরেশ চক্রবর্তী-বণিত ভাটিয়ালীর রূপটিই তার পূর্ণাঙ্গ 
রূপ, ষেখানে অবরোহণে পম গরসণ্‌ ধ1-য় এসে বিরতি নেওয়াতেই তার 
প্রাণাবেগের ক্ফৃতি। 

ঠিক তেমনি উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়াও সুরেশবাবু বণিত খাম্বাজ ঠাটের 
মধ্যেই পড়ছে। কিন্তু তার ধরনটা স্বতন্তর। ভাটিয়ালী চড়ার সা থেকে কোমল 
নিখাদ ম্পর্শ করে নেমে আসে, কিন্তু ভাওয়াইয়া আরোহণে চড়ার সা-তে আর 
যেতে চায় না-কোমল নিথাদে দীর্ঘ বিরাম নিয়ে ফিরে আসে। কিন্ত 
ভাটিয়ালীর মতো! উদারার ধৈবতে নেমে আসে না, মুদারার ষড়জে এসেই 
বিরাম নেয়। 

বাউলও সেই ঠাটেই পড়ে। বাউল কথাট। অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে সমগ্র 
বাংলায় ব্যবহৃত হয় । তত্ব এবং জীবনদূর্শন হিসেবে আমি পূর্বে বাউল অম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচন! করেছি। কিন্তু স্বর হিসেবে যখন আলোচনা করব তখন 
মধ্যবঙ্গের লালনশাহী বাউলের রাগরূপকেই বাউল স্থুর বলে ধরব । পূর্ববঙ্গে 
তা হয়েছে বাউল। এবং ত। ভাটিয়ালীতে মিশে গেছে। রাঢ়বঙ্গের বীরতভূমের যে 
বাউল তা ভাবের দ্দিক থেকে যেমন খাটি বাউল নয় ( বৈষ্ণব বাউল বলাই 
ঠিক), তেমনি স্বরেও এ ভৈরবী বাউলের স্বরূপ নির্ধারণ, তার উৎপত্তি ও বিকাশ, 
একটা! বিতর্ক্মূলক বিষয় । নঙ্গীতশাস্তীদের তা আলোচ্য । যাহোক, মধ্যবঙ্গের 
বাউল স্থরকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাণভরে গ্রহণ করে মম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছিলেন । 
আমরাও বাউলস্থর বলতে তাকেই গ্রহণ করব এবং তাতে সরেশবাবু বণিত 
এক 'থান্থাঞ্জ' ঠাটের ম্বরবিন্থাসের হৃজ্ে বাঁধা পূর্ববঙ্গ-মধ্যব্গ ও উত্তরবঙ্গের মূল 
চরিত্রটা ধরতে পারব। মধ্যবঙ্গের বাউলে ভাটিয়ালী বা ভাওয়াইয়ার মতে? 
বিলগ্ষিত বিস্তার নেই, তা ছন্দপ্রধান। ভাবমুখী গাম়কীও সহজ | ভাওয়াইয়! বা 
ভাটিয়ালীর মতে। উত্তরাঙ্গে 1187 01০]সএর পুকার তাতে নেই। 

ীমাস্ত রাঢ় বাংলার লঙ্গীতের প্ররুতি মনে হয় উপজাতীয় ব্যর থেকে: 


লোকনঙ্গীতের রাগরূপ ও নীতরীতি ১১৯ 


জাতীয় স্তরে এখনে গঠেনি। সেই উপজাতীয় স্থরের কেন্্রভূমি ছোটনাগপুর। 
প্রায় দেড়শ বছর আগে ছোটনাগপুরের কিছু আরিবাসী চা-শ্রমিক হয়ে আসামে 
গিয়েছিল। সেখানে যে স্থুরে ওর! ঝুমুর, করম ইত্যাদি গায়, সীমান্ত রা 
বাংলার সাথে তার কোনো! পার্থক্য পাই না। কাজেই একে বাংলার লোকগীতি 
কতটুকু বলা যায় সঙ্গীতশাস্ত্রীরা তা৷ ধার্য করবেন। 

বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত বিচারে আর একটি বিষয় বিবেচা--লোকসন্গীতে 
রাগসঙ্গীতের প্রভাব। পোকস্ঙ্গীত থেকে রাগসঙ্গীতের উৎপত্তি হলেও, এবং 
ছুটি ধার নিজ নিজ ম্বাতম্ব্য রেখে প্রবাহিত হলেও কোনোটাই ০7৪-ম৪১ 
65০ নয়। রাগনঙগগীত লোকসঙ্গীতকেও প্রভাবান্বিত করেছে। আমাদের 
গ্রাম্য অঞ্চলে যার। বাগ্ভকর সমাক্ষ তার্দের সানাই বিয়ে বা উৎসবের সময় 
বিশেষ রাগ অবলম্বনেই আলাপ করেছে। যাত্র। গানের বিবেকের গান চিরদিনই 
রাগ আশ্রয় করেছে। আমাদের কোনো কোনে অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে ভীমপলগ্ী, 
পিলু, দেশ ইত্যাদির সুস্পষ্ট রেশ পাওয়া যায়। স্রেশবাবু যে বিভাস-এর 
উল্লেখ করেছেন তা শাস্ত্রীয় বিভা থেকে ভিন্ন। একে সঙ্গীতবিদ্রা! বলেন 
বাংল৷ বিভাম। কিন্তু এটা আমাদের ভাটিয়ালীর সঙ্গেও এমন মিশে গেছে থে 
লোকসঙ্গীত থেকে পৃথক করে ভাবতে পারি না। অবশ্ত য গ্রাম্যগীতি তা-ই 
লোকসঙ্গীত নয়। আলাউদ্দীন খ! সাহেবের দাদা আবতাবুদ্দিন খার স্থর 
সংষোজত ত্রিপুরার মনমোহন দত্তের গান গ্রামে প্রচলিত আছে--যাকে 
রাগপ্রধান গাঁন বলা চলে, লোকসঙ্গীত নয়। 

সঙ্গীতগুরু আলাউদ্দীন খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের অনেক কথাই লেখা 
হচ্ছে, কিন্তু একট। মূল অধ্যায়কেই [িডিয়ে যাওয়া! হচ্ছে। যেন দেবাৎ কৃষকের 
ঘরে জন্ম নিয়েই অপীম সঙ্গীত-পিপাসায় তিনি ঘরছাড়া হলেন। বাংলাদেশে 
(পূর্ববঙ্গেই ) যে সমাজে তার জন্ম সেই সমাজ বাংলাদেশের পন্ধীসংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে এক অসাধারণ এতিহের স্থষ্টি করেছে-_যার যুল্যায়ন আজও হয়নি। 
সেই সমাজ হিন্দুদের কাছে ছিল মুসলিম, মুসলিমদের কাছে ছিল হিন্দু । সেই 
উদারতার পরিবেশে তার! রাখালিয়! এতিহ থেকে আরম্ভ করে মার্গসঙ্গীতকে 
সমানভাবে আত্মস্ক করতে পেরেছিলেন। পরে আবার সেই লমাজকেই কেন্দ্র 
করে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে 'ব্যাণ্ড পার্ট'র দল গড়ে উঠেছিল-_যেখানে 
ঘ::0100096, [০2009 প্রভৃতি পশ্চিমী বান্তযস্ত্ররে আমদানি হয়েছিল। সেই 
অর্থে গ্রামে পশ্শিমী 015)7988%100-এর প্রথম প্রচলন তারাই করেন। আলাউদ্দিন 


১২৪ লোৌকষঙ্গীত সমীক্ষা! : বাংনা ও আগাম 


খার মধ্যে এই এঁতিহেরই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। লোকসঙ্গীত আলোচনার 
সময় গ্রাম্য সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারাঁটির কথ! ভূললে চলবে ন1। 


আঞ্চলিক গীতরীতি ও চলনতঙ্গিই মূল কথা 

আমরা দেখেছি শুধু শ্বরের গঠনরীতি ও বিন্যান দিয়ে লোকসঙ্গীতের 
কোনো শ্রেণীবিভাগ করা.যায় না। কারণ পৃথিবীর বহু অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে 
স্বরবিন্াস প্রায় এক। আমেরিকার 900196 10 1761010020091901045-র 
মুখপত্র 7/7/97%8620100)-তে 21 [01150 এক জায়গায় লিখছেন 
19170986109 1)00091) 50168 19 81019 (60 00:00099 অ?01) 8008] 1%01]169 & 
16081] 00117001660 000019901 010601) 81)8095 10100 0196 00501%1 
11001501569 791009১ ৪ 819 09080 আ1]) 606 070018] 01010190) ০01 ত 
1) 1796 080588 6179 3117667 60 881906 9818817) 6009৪ ০0৮6 01 6106 01601 
00110800010) 8730. 60 01£910156 01591201060 00116791% 90:0060198 0] 2) 
ঘা) 910)1197 090691105 01 60108] 00109670610 9810 1১9 00000 1) 10০] 
861997৯600 8998 800. 81 96101061 90106189612 00160958 ৪০01. 98 6109. 
50-981160. 17816 (601061998 0016560010 89816 (10: 6810013১ 00808) 
18101) 10006 810889 দা81) & 18126 0918 01 009 ডা0210১ 00101001818 
1) 107৮1500518) 1810 21009110518 100019809, 900 101) 19৫19 
/8107108,) 

উপরে যে ৪০৪19-এর কথা বল] হয়েছে তা হল স, র, গ, প, ধ-_-অর্থাৎ 
ওড়বজাতীয় তৃপালীর পর্দা। আমাদের দেশেও লোকসঙ্গীতে এর ছড়াছড়ি। 
আবার চীন দেশেও দেখেছি-_-তার লৌকসঙ্গীতে এই ভূপাঁলীর শুদ্ধ পর্দ। কয়টির 
কি অসাধারণ প্রভাব! কাজেই সঙ্গীতশান্ত্রীদের সামনে, দেশে দেশে এত 
দূরত্ব ও পার্থক্য থাক। সত্বেও তার সাধারণ মান্গুষের স্বর নির্বাচনের এই সাদৃষ্ঠ 
একটা চিরস্তন প্রশ্ন । তেমনি সরম পধ-- এইতুর্গা রাগের পর্দায় আমাদের 
দ্বেশে, চীন দেশে ও অন্যান্ত অনেক দেশে বহু লোকসঙ্গীতের গঁধুমি তৈরি 
হয়েছে। আবার মধ্যপ্রাচ্য, আরব, মধ্য এশিয়া, উজজবেকিত্তান। আজের- 
বেইজান প্রভৃতি হয়ে ভারতের, বিশেষ করে পাঞ্জাব প্রদেশে, এবং চীনের 
সংখ্যালঘু মুস্জির্সধর্মাবল্বী সিনচিয়াং প্রদেশের লোকলম্দীত ভৈরবীর কোমল 
পর্দাগুলি দিয়ে ওঠানাম। করছে । কিন্ত শ্বরবিত্তাসের এই সাদৃষ্ত থাক সন্তেও 


৯ 


ধলোকনঙ্গীতের রাগরপ ও গীতনীতি ১২১ 


এদের জাতীয় ও আঞ্চলিক বৈসাদৃশ্ঠ ও বৈশিষ্ট্য আমে কোথা থেকে? সেই 
উপকরণগুলি কি? 


কণ্ঠবরের রাপতেদ 

পূর্বে এক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি শ্রমের প্রক্রিয়ায় মান্ষের 1802 
স্বরঘস্ত্রের বিকাশ কিভাবে ঘটেছে । এবং কি করে ধ্বনিযুক্ত ভাষার উৎপত্তি হল, 
যা হল মঙ্গীতেরও আদদিকথ!। 

লোকসঙ্গীতে আমাদের আলোচনার বিষয় “গ্রাম্যন্বর” ও পবিশীলিভ স্বরের 
ব্যবধানটার রূপ কি? কারণই বা কি? 

আমাদের মধো একট] কথা চালু আছে, “মেঠো। গলা” আব “শহুরে গলা? । 
তাঁর সংজ্ঞা কি? কিছুদিন একটি সমীক্ষা করেছিলাম। আকাশবাণীর 
বিভিন্ন মিটার-ব্যাণ্ডে ভোর থেকে রাত্রি অবধি লোকলঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। 
অধিকাংশ নামই অজ্ঞাত। এই অজ্জাতদের একটা লিস্ট করে 'গেঁয়ো' ও শহুরে, 
বল এদের কণ্ঠের বিভাগ করে পরে অন্সন্ধান করে শিল্পীদের বাড়িঘর, অতীত 
জীবন, লঙ্গীতখিক্ষার পরিবেশ উত্যার্দির সমীক্ষা করে দেখ! গেল ঘে স্ববেব এই 
“গেঁয়ো” ও শহরে" বিভাগটার এক বাস্তব ভিত্তি আছে। 

তাহলে এই ০1৮-0১9: বা বম্বরের গ্রাম্যতা জিনিসট! কোথা থেকে 
আমে? কতট৷ তার শ্রমগ্রক্রিয়াগত, কতট! সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ 
জল-মাটি-হাওয়াজাত) কতট৷ বিশ্যে জা তবা গোষীগত শারীরিক &108 00120 - 
গত, কতট। বাগভঙ্গিজাত ? 77/1/70/, ,860100% সাময়িকপত্ত্রে [0088 
7060811079 সঙ্গীতে 28০19] 09091191019 সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন £ 
[5 00] 2990906 10. 1)10]) 16109 £1)07 97018] 80 01069%6 117 
€011810 0৮8 7181693 13 11) ৮০০৪] &1)11165, 11101319009 6০0 81000011109] 
40100178180983 11) 6109 0০0৮] 07280 01 0109 উদ্0 18099. 

আবার রেড ইঙ্য়ানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখছেন £ “০ 0715 1000৭ 
2170৮ 0109 11001%1) 188 9 91118116 6901)1010 চ1)10)) ছা 00 006 10055898, 
11763 01099 01780118109 81108106 10 69961) 20 1109 91107615 08:69 
9130. 98109190108 033 605 ৩ & 007২6506100 01 609 81029, .১১ 

অর্থাৎ তিনি কিছু নৃকুলগত বৈশিষ্ট্যের কথ! বলছেন। কিন্ত জাতিতে-জাতিতে 
ক্গত বৈশিষ্ট্য যতই থাক, পাধারণভাবে পৃথিবী জুড়েই, বিশেধত আমাদের 


১২২ লোকশঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংলা ও আপগাফক 


মতে। কৃষিপ্রধান দেশে, শহুরে ও গ্রাম্য বিভাগটি স্বরের ক্ষেত্রে সম্পই। কেউ 
কেউ বলতে পারেন 'শহুরে* বলে যাঁকে বল! হয় ত1 হল “রেওয়াজী পরিশীলিত,” 
আর গ্রামা স্বর হয় 'অ-রেওয়াঁন্দী আনকোরা? কিন্তু মোটেই তা সত্য নয়। 
গ্রামের দক্ষ শিল্পীকেও প্রচুর রেওয়াজ করতে হয়-_কিস্তু তার রেওয়ানের 
পদ্ধতি স্বতন্ত্র 

সেই ম্বর আবার তার 2180) বা উচ্চতা-নিচতা, 17766051 ব। তীক্ষতা, 
তাঁর কম্পন, প্রক্ষেপভঙ্গি, মীড়, ঝোঁকগ্রাধান্ত, আরোহণ অবরোহণের বিশেষ 
ধরন মিলেই একট! বিশেষ চরিত্র লাভ করে। 


আঞ্চলিকতা 

স্বরের 'গ্রাম্যতা'র পরেই লোকসঙ্গীতের চরিত্র বুঝতে যা ষবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
তা হল তার 'আঞ্চলিকতা'র বিশেষ চরিত্রটি । সেই চরিত্রের প্রধান উপকরণ 
হল "গায়কী'। এক অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকশিক্পী অন্য অঞ্চলের গান গাইতে, 
গেলেই ধর] পড়ে যান। এই আঞ্চনিক সহজাত গায়কীর সাথে যেন সেই 
অঞ্চলেব'একট। প্রাকৃতিক সম্পর্ক রয়েছে -ঘা শিশুর মাতৃভাষ! শেখার মতোই 
“ব্যাকরণহীন:। চারিদিকের কর্ম-জীবন, মাটি, জল, রোদ, বৃষ্টি, পাহাড়পর্বত 
সামগ্রিকভাবে হল লোকসঙ্গীতজ্ঞের শিক্ষকহীন শিক্ষালয়। মুক্ত আকাশের ' 
নিচে সমপ্রাস্তরে গলা টানলে তার ষে বূপ, পাহাঁড় বেয়ে যেতে যেতে গলা। 
টানলে সেট! হবে অন্যব্ূপ। মুক্তপ্রান্তরে গলার 'যে 01০10, উচ্চতা, প্রাঙ্গণে 
বসে গাইলে সে 2180১ থাকবে না। এট! পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য । তাছাড়াও 
বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের স্বরগ্রক্ষেপে এমন এক প্রকারের গল। ভাঙা”, 
₹০৭৫11)7%, গলার খোচ, বা "লৌকিক অলংকার* যুক্ত হয় যা কোনে! শহরে 
ওন্তদ হাজার রেওয়াজ করেও আয়ত্ব করতে পারে না। এমনকি এক অঞ্চলের 
লোকসঙ্গীতশিশ্পী অন্ত অঞ্চলের বিশেষ লৌকিক অলংকারটি আয়ত্ব করতে 
পারেন না। রাগসঙ্গীতে বিভিন্ন কৃটতানে রণ ব্যক্তিকে লোকসঙ্গীত শেখাতে 
গিয়ে দেখেছি, আমাদের কাছে ভাটিয়ানীর ঘষে ভঙ্গিটি মনে ছয় অত্যন্ত 
সহজ-_-ত। তিনি কিছুতেই তুলতে পারছেন ন। অনেক শহ্রে-স্থক্ লোক 
সঙ্গীতের 2:610816 9:০০৮০:৩-টা সুরের কাঠামোট ঠিকই আয়ত্ত করতে 
পারেন__কিস্ত তবু আঞ্চলিকতার মেই কণভঙ্গীটি আয়ত্ত করতে ন৷ পারাতে 
তাদের গানে কাদামাটিহীন পরিচ্ছন্নতায় মাটির গদ্ধটি-অর্থাং জনজীবন- 


লোবসঙ্গীতের রাগন্ধপ ও গীতরীতি ১২৩, 


ধনিষ্ঠভাটি হারিয়ে যায়। লতা মুকঙ্ষেশকরের গাওয়া! 'ফান্দে পড়িয়া বগা” 
গ্রানের রেকর্ডটি এবং আব্বাঁসউদ্দীনের সেই গানের রেকর্ডটি পর পর বাজিয়ে 
দেখলেই কথাটা উপলব্ধি কর! ষাঁবে। 

লোকসঙ্গীত গুরুমুখী নয়--গণমুখী। লোকসঙ্গীতের কোনে। “ঘয়ান।? নেই, 
আছে 'বাহিরানা'। এই আঞ্চলিকতাকেই আমি “বাহিরান” বলছি । কোনো, 
অঞ্চলের গান গাইতে গেলে সেই অঞ্চলের জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য গ্রয়োজন। 
প্রত্যেক সার্থক লোকসঙ্গীত শিল্পীর গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভেসে 
ওঠে একট] ₹150৪8] 1107969 ব। চাক্ষুষ চিত্র। কোনো মার্গসঙ্গীত শিল্পী যখন 
টোড়ী রাগে আলাপ করেন তখন তার চোখের সামনে “উদার বক্ষমুক্ত সর্পাকৃতি 
ছুইটি অলকের অধিকারিণী স্থরারষ্ট বনের হরিণবেষ্টিতা। বীণাবাদনরত এক সুন্দরী 
বিরহিণী ভামিনী'র ছবি ভেসে ওঠে কিন! জানি না, উঠলেও এই বিমূর্ত ছবিটি 
কেবল গায়কবিশেষের চোখেই থাকে । কিন্তু ভাটিয়ালী বা ভাওয়াইয়। সুরের: 
সত্যিকারেব শিক্পী যখন স্থরে টান দেন তখন তাঁব মানসচক্ষে থে জনপদের, 
যে প্রকৃতি ও প্রাস্তরের ছবি ভেসে ওঠে তা স্পষ্ট এবং তার ০072:010186101 
ব1 ভাবান্ষঙ্গটিও সর্বজনীন। সেখানে 'বডিল। নায়ের মাঝি”, মৈষাল বন্ধু” বা 
'গাডিয়াল ভাই” কথাগুলো না থাকলেও চলে, শুধু সবরের মধ্যে যে %99০০'81107, 
বা অনুষঙ্গ তাব অনুত্তি সর্বজনীন। সেখানে যে আতি, তাতে পাই শ্রমজীবী 
মানুষের একটান। বঞ্চনার অভিব্যক্তি । সেখানে মিশে থাকে ঘাম এবং কান্না, 
আবার জীবনের অসীম আকৃতি ও আশাবাদ । 

এসব কিছুর সাখে বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক বাগভক্তি, উচ্চাবণভঙ্গি ইত্যাদি 
মিলেই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে--যে বিষয়ে গষেষণাব বিরাট ক্ষেত্র এখনো 
অকধিত রয়ে গেছে। এখনো দেখা! গেছে এক আঞ্চলিকতায় সম্পূর্ণ রগু 
কোনে কণ্ঠ অন্য আঞ্চলিক গান গাইতে গিয়ে সেই অঞ্চলেব বিশেষ খোঁচগুলিই 
যে দিতে পারছেন না শুধু তা নয়-ভিনি তার মৌলিক (০091 (ওযঠআটাই 
হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের পথিক্কৎ আব্বাসউদ্দীন উত্তরবঙ্গের গান না গেয়ে 
ঘখনি পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী গাইতে গেছেন তখনি দেখেছি তিনি যে ভাটিয়ালীর 
বিশেষ ভঙ্গিটিই আনতে পারছেন ন৷ ধু তা নয়, তার 6০1 0581165ও 
বেমালুম বদলে গেছে। কিন্তু শচীন দেববর্ষণ অনেক মাবধানী শিল্পী, তিনি 
কোনোদিন ভাওয়াইয়। গাইতে যাননি । তাছাড়। আঞ্চলিকতায় 01601, এর 
প্রশ্নটাও আছে। আমাদের অধিকাংশ লোকগীতির প্রাণস্ফৃতি 1018) 0160৮ 
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হা উচ্চগ্রামে। নিচু গ্রামে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। শহরে লাধা গলায় সেই খব 
“লোকশীতি গাওয়ার 828 প্রায়ই থাকে না| অবশ্য সব সময়ই উচ্চগ্রা্ লাগবে 
এমন কোনো কথা নেই, কোনো কোনো সময় মন্থর-আকৃতি ও আঞ্চলিক 
গায়কীতে নিচু গ্রামেও গান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 

চলনভঙ্গি॥ শাস্ত্রকারের! সঙ্গীতের সংজ্ঞায় অস্ততুক্ত করেছিলেন 
গীতবাস্ভ ও নৃত্য। আজ অন্থান্ত গীঘের থেকে নৃত্য একেবারে বিচ্ছিন্ন। কিন্ত 
লোকসঙ্গীতে গীতবাদ্ ও নৃত্য আজও অটুট ও অভিন্ন। এখানে নৃত্য বলতে 
আমি ব্যাপক অর্থে ছন্দোবন্ধ শরীর সঞ্চালন বুঝাচ্ছি। খাঁটি লোকসঙ্গীত 
গায়ক আড়ষ্ট হয়ে বসে কখনো গান 'করতে পারেন না। লোকগীতির সঙ্গে 
170%92090 জড়িয়ে আছে। সমবেত গোঠীজীবনের শ্রমের ছন্দের সঙ্গে যখন 
শীতের উৎপত্তি, সেই সময়কার এঁতিহ বন করে আসছে এই 200%2006001 
আদিবাসীদের মধ্যে গান ও নাচ এখনে। অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। কিন্ত 
পরবর্তী মমাজে একক গায়কও দেহভঙ্গি না করে গান গাইতে পারেন ন|। যদি 
কখনো বসে গান করেন তখন তার দেহ ও মনে কিন্তু নাচেরই ছন্দ। শহরে 
গায়কর। মাইকের সামনে যেভাবে নিশ্চল-নিম্পন্দ হয়ে গান করেন? ভাতে 
€লোকসঙ্গীতের একট! বড অঙ্গহানি ঘটে, য1 তার! বুঝতে পারেন ন1। 

যে আদি শ্রমজীবন থেকে ছন্দ ও তালের উৎপত্তি সেই ছন্দ ও তাল বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন নুগোষঠীর মধ্যে এক এক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে পরে বহুধা বৈচিত্র 
লাভ করেছে উন্নত সমাজে । আমরা জানি ছুই ও তিন মাত্রার টানাপোডেনে 
কি বিচিত্র তাল ও ছন্দের সম্ভার গডে উঠেছে। এবং রাগসঙ্গীতে লয়কারী 
আজ অনেক সময় সুরের চেয়েও প্রাধান্য লাভ করেছে। 

অনেকের ধাবণ! লোকসঙ্গীত দাদর], কাহারবার কাববার- সেখানে 
“লয়কারিত্ব' কিছুই নেই। কিন্তু এর মতো তুল আর নেই। আমর] জানি, 
পাশ্চাতো ২-এর ছনে 'ফল্প-উর্‌” পোলকা” “রুম্বা?, 'টেক্গো, প্রভৃতি এবং ৩-এর 
ছন্দে “ওয়াল্জ', 'মাজুবকা ইত্যাদি কি বিচির ছন্দের লীলা ! ঠিক তেমনি 
আমাদের ছ্িমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ছনের বিচিত্র খেল! আমাদের লোকসঙ্গীতে 
দেখতে পাই। ঢাকের ছন্দ বা ঢোলের ছন্দ বোলের তাৎপর্য আছে--য! তবলার 
বৌলবাধীতে ধরা ধায় না। দাদরা ও খেমটার তফাত আমরা জানি। তেমনি 
তিনমাত্রার প্রথম মান্জাতেই গ্রবল ঝেণক বিশিষ্ট ওয়াল্জের মতো! আমাদের 
লৌক্সঙ্গীতেরও চগন আছে। এখা২ সাত মাতার তেওড়াও আছে, কিন্ত 
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শানতীয় তেওড়ার চলন থেকে একটু ভিন্ন। পৃথিবীর অর্বত্রই প্রায় একটি বৈশিষ্ট্য 
লোকদঙগীতে লক্ষ্য কর যায়--সেটি হলে! তার আড়া চলন। ঠিক যেমন কণ্ঠে 
এক “অহ সর্বন্র শোঁন। যাঁয়। কিন্তু এই আড়া চলন--ঠিক কে 'অহ'র মতো? 
স্বতংস্দৃর্ত-গায়ক সচেতনভাবে তা করেন না। আমাদের লোবসঙ্গীতেও 
আড়া চলনটার একটা বিশেষ ভঙ্গিমা আছে। কিন্তু শহরের লোকসঙ্গীত 
গায়কর! মেটা ঘচেতনভাবে অন্থকরণ করতে গিয়ে বার্থ হন। তখন বৈশিষ্ট 
হয়ে ওঠে 20820671520 বা মুন্রাদোষ। স্থরের শ্বেছ্ে হারমনিয়মট। ঘেমন' 
লোকসঙ্গীতের বিরোধী, তালের ক্ষেত্রেও তবলাট1 লৌকিক ছন্দের বিরোধী 
ফন্ত্র। একটা ডপ্‌কী বা খঞ্জনিতে যে অপরূপ ছন্দ তোলা যায়, তবলায় ৷ 
পাই না। দোতারাট। শুধু যে লৌকসঙ্গীতের €6/1110501 সৃষ্টি করে তা নয়, 
সঙ্গে সঙ্গে সে তাল-ছন্দও রক্ষা করে। 

এসব নিয়েই লোকসঙ্গীত ও ভার গায়কী গড়ে উঠেছে, কেবল স্বরবিন্থাস 
করে এর বিচার সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আলাউদ্দীন খ1.র এক বৈঠকী আলোচনা” 
আসরে লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে জীবনের এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষ1 গ্রহণ করেছিলাম । 
কথ প্রসঙ্গে তিনি গেয়ে উঠলেন তার ছোটব্লোকার গ্রামে শেখা এক 
লোকগীতি : 

নিরলে কইও দুঃখ বন্ধুয়ার লাগ পাইলে, 
আমার বন্ধু রঙ্দী চঙ্গী 
হাওরে বানাইছে টঙ্গী 
তবু পরান না জুড়ায় বাতাসে ॥ গে! নিরলে... 

পরিণত বয়সে তার কে খণটি হরে গ্রাম্য গায়কী শুনে সেদিন স্তপ্ভিত 
হয়েছিলাম । সর্বভারতীয় সঙ্গীতগুরু ভাটিয়ানীর আদি কাদাদ্বলীয় রূপটি কি 
সদ্দর ধরে ব্রেখেছেন কণঠে। তিনি বলেছিলেন £ 'গায়কীটাই আসল কথ|1, 
বলেই সেই গানটির প্রথম লাইনট। সেই একট পর্দায় রাগসঙ্গীত্ের গায়কীতে 
একবার গেয়ে বললেন £ “এখন আর ইটা লোকসঙ্গীত রইলে। না।, 

লোকসঙ্গীতের আরে! কিছু সমন্যা আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একটি 
2065019088119 776 70710 0/ 11%86-এ লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে লিখতে 
গিয়ে লেখ! হয়েছে; 40106 80088 816 91855 10 006 008301 800 
06%67 10 1011001 20006 8100 916. 09118115 20135170 0060 00 0176 
4$860010 5০৪16; | কিন্তু আঁয়াদের দেশের লোকনক্বীতের অভিজ্ঞতা ব্বতৃত্ত্র) 


১২৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম 


উপরের সামান্য ছু-একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই আমরা দেখেছি 20100 0006৩ 
আমাদের লোকসঙ্গীতে আছে। 

আর একট কথা, আমাদের দেশের লোকলঙ্গীতের 23610010 ০0818061 
ব। একম্বরবাহী স্থরের চরিক্রটিতে অনেকে ০101৫ ৪550610-এ গাইতে শুরু 
করেছেন। সমষ্টি লোকগীতও আছে, কিন্ত সেটা এক সাথে এক পর্দায় যাকে 
বলে 80150. তাতে গাওয়া হয়। কোনে! ০%০:4-এর আভাসও তাতে নেই। 
আমাদের লোকসঙ্গীতের মূল আবেদন একস্থ্রবিন্যাসে | ভাওয়াইয়! ও ভাটিয়ালী 
যদ্দি 01507-এ কোরাসও গাওয়া হয় তবে তার প্রাণভোম্রাটি মরে যায়। 
যে কারণে হারমনিয়মটা লোকসঙ্গীতের বিরুদ্ধবাদী যন্ত্র। কারণ হারমনিয়মের 
স্বাভাবিক প্ররুতিই হল ০1)0:-এর দিকে এবং শ্রুতির কাজকে চেপে দেবার 
দিকে । যন্ত্রটির নামেই 'হারমনি? | 


এ যুগের সঙ্গীতশান্ত্রী ও লে।কসঙ্গীত 

এই মংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ আলোচনার উপসংহারে আজকের সঙ্গীতশাস্্রীদের 
কাঁছে এক বিনীত আবেদন রাখতে চাই । আজ অপসংস্কৃতির সর্বাশগীণ আক্রমণে, 
সরকার ও একচেটিয়া-করতলগত গণমাধ্যমের দৌলতে বাংলা লোকসঙ্গীতের 
বিকৃতি এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও ব্যবসায়ী 
আথিক আহ্গৃকৃল্যে এমন এক ০0200610191 1)0-যুক্ত 10800069000:60 
£010-07451০-এর “ককৃটেল' এই মহানগরী কলকাতার রসের ভিয়ানে নিত্য 
উৎপাদন হচ্ছে যাতে এতটুকু বাংলার মাটির ্বাদ নেই। আগেই বলেছি 
একদিন তিস্ত। নদী বা তিতাস নদীর জলকে কলকাতায় বয়ে আনতে কী 
সংগ্রাম করতে হয়েছিল! কিন্ত আজ বিচ্ছিন্ন বিকৃত ভদ্রশ্রেণী সেই জলের হুর 
থেকে স্থরা তরি করে সমস্ত বাংল! ভাগিয়ে দিচ্ছেন । অথচ আমাদের সঙ্গীত- 
খান্ত্রীদদের কাছ থেকে কোনে! বিশেষ গ্রতিবা্দ শুনতে পাচ্ছি না। বিকৃতি 
সর্বত্র। কিন্তু দরবারী সঙ্গীতের প্রহরীর জাগ্রত। সেখানে বিকৃতি ঘটানো 
সহজ কাজ নয়; বিদেশে গিয়ে গর্যামর অর্জন করলেও ত1 সম্ভব নয়। রবীন্র- 
অঙ্গীতের গ্রছরীরাও চিরজাগ্রত-পান থেকে চুন খসলেই তাঁরা শোরগোল 
করে গঠেন। কিন্তু পিতৃমাতৃহীন অনাথ লোবসঙ্গীতের জন্য কীদবার কেউ 
নেই। যতই আত্মীয় ,পর়িপোধণ হোক না! কেন আকাশবাণীতে প্রতিদিন 
রাগসঙ্গীভ বা রবীন্্রসপদীতর ষে প্রোগ্রাম হয় তাঁতে তাঁর এতিহথ মোটামুটি 
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অস্কুপ্ন থাকে, কিন্ত লোকসঙ্গীত নামে ঘা হয় তার এবং ধার! গেয়ে থাকেন 
তাদের শতকর। ৯* জনকে নোকশিক্পী আথ্যাই দেওয়া! চলে না। অথচ ধারা 
এ বিষয়ে লবচেয়ে বলবার অধিকারী সেই সঙ্গীতবিদ্রা! নীরব । এখনো তাঁরা 
জনড1 থেকে দূরে দরবারী পরিবেশেই থাকতে চান। কিছুদিন আগে 
প্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 'বৈতারিক লোকগীতি' ₹লে এই বিকৃতির প্রতিবাদ করে 
সত্যিকার লোকগীতির অন্্রাগীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। কিন্তু সেখানে তিনি 
বেতারকর্তাদের বেকন্থর খালাস দিয়েছেন এবং বিকৃতির মূল কারণচিব অশুস্ধান 
ন! করে কেবল ব্যক্তিগত শিল্পীদের দোষ দিয়েছেন । অথচ আকাশবাণী হয়ে 
উঠেছে ভেজাল লোকসঙ্গীতেব নিয়মিত পরিবেশক । 

ধার] রাগসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বেখেই একট কথ! 
নিবেদন করতে চাই । লোকসঙ্গীত সন্বদ্ধে তাদের অবজ্ঞা.না হলেও অজ্ঞত। 
এই বিকৃতিকে অনেকখানি সাহাযা করছে। অনেক সময় দেখেছি রাগ- 
সঙ্গীতের ওস্তাদ, ধার] রাগরাগিণীব অটব্য-বনানীর মধ্যে শুধু পাতা দেখেই 
নিতুলিভাবে গাছের নামটি বলে দিচ্ছেন, তারাই বাংলার প্রাস্তরেব ছুটি 
ভাল মেল! চিরসবুজ গাছ ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়াঙগীর পার্থক্যটা বুঝতে 
পারছেন না। তার মানে দেশকে বুঝতে না পাব1। ববীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞদের কথ! 
বলবে। না, তাদের অধিকাংশের অজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছে উন্নানিকতা। কারণ 
এ'দের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত হলো! বিদঞ্ধ সমাজের ৪6৪6৪ ৪00১0]! একজন 
বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীকে বলেছিলাম-_-জানেন তো গুরুদেবেরও গুরু ছিলেন, 
তাঁর নাম লালন ফকির। রবীন্দ্রনাথের বাউল গান তেো। আপনার! করেন, 
একটি লালনের গান শোনান না! কিন্ত লালনের একটি গানও ন। জানাতে 
তিনি লজ্জা বোধও করলেন না একটু । অবশ্য লবচেয়ে অপরাধী লোক- 
সঙ্গীত গাইয়ের৷ নিজে । একদল, শহরে ধাদের জন্মকর্ম, এ'ব৷ জানেনই না 
কি কারা গাইছেন । অন্তদন জানপাপী। 

যাহোক, স্ীতশাস্্ীদের কাছেই আমাদের যূল আবোন। শ্রীআশুতোষ 
ভষ্টাচার্য-প্রণীত 'বাংলার লোকসাহিত্য” প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে সঙ্গীতাচার্ধ 
স্বরেশ চক্তব্তী! লিখেছেন £ “কঠিন রাগসঙ্গীভকে হজম করে স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে 
জাগিয়ে রাখাতে বাঙ্গালার শিল্পীমনের এই সবল পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, এবং যখন 
দেখি কীর্ভনের পেছনেই শতিকপে রয়েছে লোকসঙ্গীতের ধারা, তখন সাধারণ 
শিক্ষিত লোক হিলেবে এর বিচায় না করে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলাবস্ত 


১২৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংল ও আমা 


হিসেবে একে অবহেলার চোখে দ্বেখে আমর] জাতিগত অপরাধ করেছি। সেই: 
অপরাধ ক্ষালনের কিছুট! চেষ্টা মাত্র এখানে কর! হচ্ছে । বল! বাহুল্য, এ কাঁজ 
একদিনের নয় বা একজনের নয় *' |, 

গত শতাবীতে সঙ্গীতাচার্য কষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তব্যটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত- 
সেবীদের সামনে তুলে ধরেছিলেন । এই শতকের অর্ধাংশ পার হয়ে খাবার পর 
আর একজন সঙ্গীতাচার্ধ সে কর্তবা পালন না করাতে অপরাধ ম্বীকার করে, 
গেলেন। আমি তাদ্দের কথ। অনুসরণ করেই আবেদন জানাচ্ছি । আজও মার্গ- 
সলীত শিক্ষার ক্ষেত্রে লোকসলীতের অবহেলা সবত্র। কলকাতা ভাতখণ্ড 
কলেজের পাঠ্যস্থচির পুস্তক “সঙ্গীতদর্শিকা"য় মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় “বাংলাদেশের 
লোকসঙ্গীত” সম্বন্ধে বা লেখ। হয়েছে ত। পড়লেই বুঝতে পারা যাবে এই অবহেলার 
পরিমাণ। সঙ্গীত-বিশারদ উপাধিপ্রার্থী ছাত্রদের পরীক্ষ1 পাশের তাগিদে “অন্ত্যজ” 
লোকসঙ্গীতের যে 1১919-8855 20899 তাতে সন্নিবেশ কর! হয়েছে তাতে সঙ্গীত 
আলোচনা কিছুই নেই। যৎসামান্য সামাজিক-এতিহাসিক আলোচনা যা আছে 
তা রীতিমতো হান্তকর। পড়লে মনে হয় একদ। পঞ্চদশ শতাবীর কোনে। এক 
স্প্রভাতে 'বাংল।, আসামে ও মিথিলায়' একদল মাঝির কঠে হঠাৎ ভাটিয়ালী 
স্থরের উৎপত্তি ঘটেছিল। সমগ্র সাঙ্গীতিক ৪৮:5০$৮9 ব| কাঠামোতে 
লোকসঙ্গীতের কি দান, মে বিষয়ে কোনে বক্তব্য নেই। এই ব্যুৎপত্তি নিয়ে 
ধারা মজীতবিশারদ হবেন তাদের কাছে আর কি আশা করা যায়! এই 
পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন পণ্ডিত রতনজংকর। ' অথচ লৌকিক ও রাগ- 
সঙ্গীতের উৎসের সন্ধান করে প্ডিত রতমজংকর বলেছেন £ “লোকসঙ্গীতের 
সুক্ঘ অনুসন্ধান ব্যতীত কোন দেশেরই সঙীতশিক্ষ। সম্পূর্ণ হয় না।' ("লৌকিক 
ও লোকমঙ্গীতের উৎস সন্ধানে'--ডঃ শ্রীরুষ নারায়ণ রতনজংকর। অন্থ্বাদ ঃ 
কষ বনু )। 

সঙ্গীত সমালোচক ও গবেষক ও সঙ্গীতখান্রীদের কাছে আবেদন, তারা! 
“ছোটলোক'দের মধ্যে নেমে এসে তাদের ভাঙাঘরের দাওয়া বসে, তাদের 
শিল্পীদের জীবন ও গুরস্থষ্ির প্রকৃতি ও পদ্ধতিটা জানবার চেষ্ট1 ঝরুন। অগ্ভের 
সংগৃহীত উপাদান শহরের লাঙ্গীতিক ল্যাবরেটরিতে বিঙ্গেষণ করে লোক- 
সঙ্গীতের কোনো হদিস পাওয়া যাত্ না। আজকাল টেপরেকর্ডার তাদের 
কাজকে অনেকট] সহজ করে দিয়েছে। আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক 
বিঙ্েষণ হচ্ছে ভার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও তারা উপকৃত ইবেন । 


লোকসঙ্গীতের রাগরূপ ও গীতরীতি ১২৯ 


আমাদের 75105] 00১০ বা জাতীয় সঙ্গীতের গোডাকার কথা £০1% 
0১৩5০ বা লোকসঙ্গীত। সেই লোকসঙ্গীতের চরিত্র-নিধন মানে জাতীয় 
সাগীতিক চরিত্রের নিধন। আর তা চলছে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে। এট 
সামগ্রিকভাবে 'সঙ্গীতেরই সংকট । আমার এই অসম্পূর্ণ আলোচনায় এই সংকটের 
স্বরূপ তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। আমি শুধু বলতে চেয়েছি, এই সংকটে সঙ্গীত- 
শান্ত্রীদের একট! এতিহামিক দায়িত্ব আছে। তাঁদের কাছ থেকে থিওরেটিক্যাল 
ব1 তত্বগত হাতিয়ার পেলে এই বিকৃতির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রামে আরো ক্রুত 
এগিয়ে যেতে পারব । আজ বাংলাদেশের বনু সঙ্গীতপিপাস্থ সমজদার সামগ্রিক 
সাঙ্গীতিক বিকৃতির বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সেই পরিমাণে তারা৷ 
নোচ্চার হতে পারছেন ন1। বলতে সাহস হয় না, তবু বলতে হয় সঙ্গীত- 
শাস্ত্ীদের যেতে হবে জনতার দরবারে ৷ রাগসঙ্গীতেরও বিকাশ ও ব্যাপ্তির 
স্থল আজ সেটাই । তাই তাদের ম্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সঙ্গীতের মহাসিন্ধৃতে 
পাল খাটালেও কবির ভাষায় ঘর থেকে ছু" প! ফেলে বাইরে এমে তাদের আজও 
দেখ! হয়নি--“একটি ধানের শীষের উপয়ে একটি শিশির বিন্। 


গণনাটয আন্দোলন ও লোকসংগীত 


আমেরিকার বিশিষ্ট সংগীত সমালোচক ক্রনো৷ নেটুল (9:800 9১০1০) 
তার “ফোক অআ্যাণ্ড ইর্যাডিশনাল মিউজিক অব দি ওয়েস্টার্ন কটিনেণ্ট,স, 
বইতে লোকসংগীতের অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হিটলার-জার্মানি 
এবং জ্টালিন-রাশিয়াকে একই নিংশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন। তিনি অবশ্থয 
কোনে! গানের উদ্ধৃতি দেননি। তবু তিনি যে লোকসংগীতের প্রবাহের ছুটি 
ধারাকে গুলিয়ে ফেলেছেন, সেটা তার লেখা থেকেই সুস্পষ্ট । একটি ধার! 
গণস্বার্থবিরোধী শাসকশক্তির ভাবধারায় প্রবাহিত, অন্যটি গণচেতনায় অর্থাৎ 
শ্রেণীচেতনায় উদ্্ধ গণমানসের সহজাত ধার] । 

শোষ্কশ্রেণীর উগ্রজাত্যভিমান জাতিবিছেষ এবং ধর্মীয় সাশ্প্রদায়িকত! 
সাধারণ মানুষের জীবনকে, তাদের চিন্তাধারাকে বারে বারে দূষিত করেছে । 
ভাদের লোকগীতিতেও তার বহু চিহ্ন পাওয়া যায়। অর্থাৎ লোকসংগীতের 
জীবনবিমুখী লোকায়ত ধারার পাশাপাশি একটি প্রচ্ছন্ন, কোনে। কোনো সময় 
হুম্পষ্ট দূধিত জীবনবিমুখী ধারাও আছে। তাই লোকসংস্কৃতির অগ্রগতির 
ধারাটা শুধু গ্রহণের নয়, বর্জনেরও। এবিষয়ে লেনিনের বিখ্যাত উক্তির 
(40919 96 ঠত০ 2961009 11 9৮91 2000.61, 0861018..,0]15959 519 চ০ 
10861028] 00100199 10 9592৮ 109610178] 001808:9:) দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার 
করতে হবে। | 

অক্টোবর বিপ্লবের অরোরার গোলাবর্ষণে রাশিয়ায় বিশেষত সোভিয়েত 
মধ্য এসিয়ার অন্ধকার দেশগুলিতে প্রাচীন সামস্তীয় মোললাতস্ত্ের অচলায়তনের 
গ্রাচীরগুলি যখন ভেঙে পড়ল--অজশ্র লোকসংগীতে তা ধ্বনিত হয়ে উঠল, 
যার মধ্যে বিপ্লব ও লেনিন এক হয়ে গেল। পরলোকগত স্মরণীয় সাংবাদিক 
সত্যেন মজুমদার সম্পার্দিত সাপ্তাহিক “অরণি'তে (১৯৪২, সোভিয়েট সংখ্যা ) 
“লোকসংগীতে লেনিন” নামে একটি প্রবন্ধে সোভিয়েট প্রাচ্যের কিছু দেশের 
লোকসংগীতের অঙ্্বাদ প্রকাশ কর! হয়েছিল। তাঙ্জিকস্থানের তাজিকর 
গান রচনা করেছেন-- 

শুধু ফুল আর হারেমের স্থনয়না 
চাইনাকে। চাই না। 
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তার চেয়ে মুক্তির গান কেন গাই না, 
. জবচেয়ে সুমধুর লেনিনের গান। 
উদ্তবেকদের গান আছে-- 
লেনিনের গান ভাই লেনিনের গান 
সে গান তো গান নয়, আমাদেরি গ্রাণ। 
আমর! স্বাধীন ভাই, আমর] নবীন 
ছুনিয়াতে এলো! বুঝি মুক্তির দিন। 
মুক্তির গান আর মৈত্রীর গান 
সবচেয়ে স্থমধুর লেনিনের গান। 
কিংবা 
মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে লেনিন নেমে আসেনি 
পাতালপুরীর আড়াল থেকে লেনিন ভেসে ওঠেনি 
এই দেেশেতেই জন্ম যার 
শক্তি যার ছুণিবার 
শক্র যাকে দেখলে জড়সড়, সেই তো। লেনিন 
সবার প্রিয় সবার চেয়ে বড়। 
একটি আর্মেনিয়ান লোকসংগীতে আছে-- 
ধনিক যার! ছিনিয়ে নিয়ে তাদের রত্বস্ৃমি 
নিংস্বদেরই শৃক্কপাত্র ভরে দিলে তুমি। 
বসন যাদের ছিল নাকে। ছিল পশুর মতো 
বেশ দিয়েছ তাদের তুমি চাষীমজুর যত। 
মান দিয়েছ তাদের তুমি, অজ্ঞানেরে জ্ঞান, 
তোমার মন্ত্রে তাদের দীক্ষা জীবনেরে লম্মান। 
এমনিভাবে লেনিন হলেন নতুন যুগের লৌক্ষিক ব্যালাভের মহানায়ক। 
'লেমিনের পথে অবিচলিত থেকে ধিনি প্রথম সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন-_ 
পৃথিবী আগ্রাসী দুরধর্ধ ফ্যাসিন্ট বাহিনীকে পরাজিত করে পৃথিবীর মুক্তিকামী 
সাহ্্ষকে রক্ষা করেছিল যে লালফৌজ তার সর্বাধিনায়ক স্টালিন যে রাশিয়ার 
তথ] পৃথিবীর শ্রমজীবী গণমনে ব্যালাড, গীতি-গাথা বা কাহিনীকাব্যের 
. নায়কের মতো তাদের গানে চিত্রিত হবেন লেটাই স্বাভাবিক । অক্টোবর 
বিপ্লবের অনেকে মনে করতেন এই বৈপ্লবিক বাস্তবতার যুগে বূপকখ। ব! 
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উপকথ। ইত্যাদির আর বিকাশ ঘটতে পারে না, তাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ 
করতেন নতুন বিষয্ববন্ততে উপকথা-রচয়িতা বিখ্যাত কৰি ভেমিয়ান বেডনি 
(09750 8983) । তিনি সেদিন কবিতায় তার মত প্রকাশ করেছিলেন £ 
0) 190৭7 082 180198 9৮9 019 2 
[10 10181019 01795 97910987986 10119100012 
400 00905 688০৮] 118 ] 600008106 
1) 10119696870 কম 915০১ 101 61)910, 1 50080 
0109 817010956 2080. 60 1:9801 619 1099969, 
[0 180198 01080 1 080176 6106100 
100 80 17866 0: 1)096119 018389095, 
ঘটনা খন যুগাস্তরী, লোৌককবির হাতে ঘটনা ও রটন1 মিলে তা হয় 
কাহিনী, বাস্তব সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশে হয় কিংবাস্তী। স্টালিনও তেমনি 
হন লোককাব্যের মহানায়ক । 
বিয়েলোরাশিয়ার একটি লোকসংগীত £ 
সার] ছুনিয়ার 'পরে 
কোন্‌ সে সূর্য জলে 
দিনরাত অফুরান তেজে? 
হৃখ দেয়, আলে দেয়, 
ভালোবাস জেলে দেয় ? 
মোদের স্তালিন প্রিয় সে যে। ". 


উজ বেকম্তানের আমুদরিয়৷ অঞ্চলের একটি ঘুমপাড়ানি গান £ 
শান্তি বিছায় ছায়ার ঝালর, রাতির নিঃঝুম, 
খোকার চোখে স্বপ্ন নামে, মায়ের চোখে ঘুম। 
স্তালিন দৃষ্টি মেলে আছে সবখানে সব ঠাই 
তোমার আমার সবার *পরে। দুষ্টু খোক। তাই 
সারাদিনের খেলার শেষে সুখে নি্রা! যায়। 
(ভূপেন পালিত সম্পাদিত “কালের রাখাল' কাব্যসংকলন থেকে ) 
ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গীতিকার বোধের হরিজন 
শ্রমিক আন্নাভাও শাঠের গীতি-গাথ। “্টালিনগ্রাদ পোয়াডা? একটি এপিক-ধর্মী 
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ব্যালাভ। সেখানে তিনি স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধের বর্ণনায় স্টালিনকে কুকক্ষেত্র 
বুদ্ধের বীর পার্থসারখির মতো বর্ণনা করেছেন। এটাই লোককবির ধর্ম, বিচ্ছির 
বুদ্ধিজীবীরা ঘা ই ভাবুন না কেন। ৃ 
তেমনি চীনের লোকসংগীতের প্রাচীন ভাগারে দেখি নতুন সংযোজন । 
ছয় হাজার মাইল লংমার্চের রক্তাক্ত পদক্ষেপে শত খতাবীর দাসত্বমুক্ত সেশ্গি 
প্রদেশের নিরক্ষর ভূমিদাসের কণ্ঠ থেকে সেই অঞ্চলের লৌকিক স্বর ও ভাষায় 
প্রথম বের হয়ে এসেছিল $ 
তুংফাং হোং থাইয়াং স্বেং 
পূর্বদিক লাল, সর্ষের আভায় ** 
সেই ছ্ুর্ধের নাম মাও সে তুং ** 
নব্গাগ্রত চীনের কোটি কোটি মুক্ত মাহুষের কাছে মাও সে তুং তাদেব 
লোককাব্যে ও গীতিকায় এমনি এক প্রাচীন মহাঁকাব্যের নায়কের মতো] । 
শুধু চীনের কেন, আমাদের গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লো চবি ও 
গীতিকার মহারাষ্ট্রের আন্লাভাও শাঠের দীর্ঘ 'নানকিং পোয়াডা*য় পাই তার 
প্রতিধ্বনি | ১৯৪৭ সন। নানকিংএর দ্বারে মুক্তিসেনা এমে পৌছেছে। 
সেই সংবাদে বোদের শ্রমিক কবি আন্নাভাও-এর ক মুখর হয়ে উঠল-_ 
চীনী জনাংচী মুক্তি সেন! মুক্তিনংগর আজ লডে 
নানকিং নগরাপুরে * নানকিং নগরাপুরে ॥ 
জ্যানিং ধেত্‌লে অনেক জন্ম! ক্রঢং ভূকেচ্য! অগ্নীত : 
ক্ষণ! সারথি যুগে মৌজিলী নির্বল বৈশ্থনি বধাত।'. 
দুভঙ্গলী তী নদী ইয়াংসী মার্গ মোকরা করাওইয়া। 
পর্বত ঝুকবী মান আগুলী বরুণ ভবারী তী জায় ।'.. 
যুগযুগাচে জুনাঠ ঘৌডে আজ লাগলে হদ্বায়। | 
হিমালয়ানে দৃষ্টি রাখিলী মাও চ্যা বিজয়া কে । 
নানফিং নশরাপুরে ॥ 
“চীনের মুক্তিসেন| নানকিং নগরদ্বারে হানা দিয়েছে। যাবা জন্মেছে স্ুধায়, 
বেছে ক্ষুধায় ; যার শীতের ঝড দুভিক্ষ প্লাবন যুগে যুগে ভাগ্যের লিখন বলেই 
£চোথ বন্ধ করে মেনে দিয়েছে, যাদের কাছে প্রতি মুহূর্ত ছিল পতার্ধীর মতো, 
আজ ছার] হান! দিয়েছে নানকিং নগরের দ্বারে ॥ '* 
“মুক্তিবাহিনীর পথ করে দিতে ইয়াংলী নিজেকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করে 
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দিয়েছে--উত্ত,ঙগ পর্বত মাথা! নত করে দিয়েছে ; হিমালয় তাকিয়ে আছে মাও 
বাহিনীর বিজয় অভিযানের দিকে । নতুন এশিয়ার মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করেছে 
মুক্তিবাহিনী '**” 
রচনার গাভীর্ষে, ভাবসম্পদ্ে, কাব্যগুণে ও পোয়াডা সুরের উদাত্ত পুকারে 
পরলোকগত আন্নাভাও শাঠের এই গীতি-গাখাটি গণনাট্য সংগীতভাগ্ডারে অমর 
হয়ে আছে। মহারাষ্ট্রের লোকসংগীতের ধারাটিতে '্টালিনগ্রা্দ পোয়াডা ও 
নানকিং পোয়াঁডা” যে যুগান্তকারী লংযোজন, লোকসংগীতের কিছু পণ্ডিত 
গবেষক তা না মানলেও জনত। ত1 মেনে নিয়েছে। 
কিছুর্দিন আগে ভিয়েতনামের কিছু লোকসংগীতের ইংরাজি অনুবাদ দেখে 
ছিলাম। সেখানেও হো চি মিন হয়েছেন লোককাব্যের মহানায়ক । ক্রনে। 
নেট্ল হয়তো এখানেও দেখবেন লোকসংগীতের অপব্যবহার । 
কিন্ত আমাদের দেশেও তার অন্গগামী অনেক আছেন। আকাশবাণী 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কিংবা কায়েমীস্বার্থকে খুশি করার জন্ত যখন ১৫ আগস্টে 
কেউ “তেরঙ1 নিশানে পাল উড়াইয়া দে-_কিষাণ ভাই রে” বলে 'প্রাচীন 
গল্লীগীতি? উপস্থিত করেন, তখন তাতে ধারা কোনে। আপত্তি তোলেন না 
তাঁরাই নাঁক কুচকাবেন যখন দাঞ্জিলিং জেলার সংগ্রামী ওর1ও কষকের মুখ 
থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বেরিয়ে আসে £ 
সর্‌ সর্‌ সর্‌ সর্‌ হাউয়া৷ আয়ী 
লাল ঝাণ্ড উড়ী ফরফরকী 
লড়াই কি ময়দান... 
আজ চলে! কিষাণ চলে। মজুর 
নিকালিল৷ ঘব কিরে লডাইকি ময়দান ॥ 
কিংব। বিহারের দেহাতী ভাষা ও স্বরে যখন কলকাতার ই্বীম-মজুর গেকে 
ওঠেন £ 
লাঁল ঝাণ্ডা তুঝসে কহতা হ্যায় পুকার ভৈয়! মজদুরো-'' 


গণ আন্দোলন ও লোকনংগীত 

এটা কেবল আজকেরই কথা নম্। অতীতেও গণমানসে যখন কোঁমে! 
আন্দোলন ঢেউ তুলেছে সে-আন্দোলন সামাজিক বা ধর্মীয় যাই হোক, তখন তা 
অসংখা লোৌকসংগীতে স্কপ পেয়েছে। যেমন বিস্ঞাসাগরের বিধব! বিবাহ 
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আন্দেলনে। মেসময়ে তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক গান রচিত হয়েছিল। কিংবা 
বাউল আন্দোলনে যেমন গানের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেই গানের প্রবাহের 
পলিমাটিটুকুই সমগ্রি-স্বীকৃতির ছাকনিতে দেশের মাটির সঙ্গে মিশে যায়, অন্তসব 
অতিরিক্ত অবাঞ্চিত বস্ত ভেসে চলে যায়। অমাজপগ্রগতির বিরোধী কোনো ধার! 
বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তাছাড়া রচনাগুণে এ স্থুরে অসার্থক হলে সমস্্রি- 
স্বীক্কৃতিতে ত। স্থায়ী হয় না। এক আন্দোলনে ঘে গান জনগণ স্থ্ করে, আর 
এক আন্দোলনে সেই গামই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে 
জটল ভাবে জড়িয়ে আছে সমাজের শ্রেণী সংঘাতের প্রক্রিয়াটি। পূর্ববর্তী এক 
প্রবন্ধে বৌদ্ধলহজিয়াদের লোকায়ত জীবনদর্শনের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদর্শনের 
অধ্যাত্ববার্দের সংঘাতের রূপ দেখাতে চেষ্টা করেছি। পরবর্তী সময়ে বিজক্কী 
হিন্দুদর্শনের প্রভাবে সহ্জিয়ারা কিভাবে বৈষ্ণব বাউলে পরিণত হুল তা-ও 
আলোচন! করেছি। রাজনৈতিক আন্দোলনের গ্রভাবও সেভাবে জনসাধারণের 
মধ্যে সংঘাতময় হষ্টিপ্রেরণ দিয়েছে। গান্ধী-আন্দোলনে শ্রভাবিত হয়ে 
লেখা হয়েছে-- 
চরক1! আমার সোয়ামী পুত 
চরক। আমার নাতি 
চরকার দৌলতে আমার 
দুয়ারে বাদ্ধ! হাতি। 
কিংবা £ 
জয়গান্ধী বল ভাই 
আর কোনো ছুঃখ নাই 
দেশের দুঃখ হবে অবসান, 
হয়ে সবে একমন 
কর নন্কোপারেশন 
দেশের যত হিন্দুমুসলমান ॥ 
কিন্ত তারই পাশাপাশি দেখছি অনেক বেশি দরদ দিয়ে রচিত, অনেক 

বেশি স্থায়ী হয়ে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত সত্যিকারের লৌকিক গীতিকাব্যের 
নায়ক, ক্ষদিরাম। গান্ধী ধার বিরুদ্ধত1 করেছিলেন, গান্ধীপন্থার যে 
যুর্তপ্রতিবান। সেই বীর ভগং সিং পাঞ্জাবের অসংখ্য লোকসংপীতে অযর হয়ে 
আছেন আছগ। 
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আবার দেখি চম্পারন সত্যাগ্রছে ষে গান্ী-দর্শন বিহারী রুষকরদের মধ্যে 
তাদের বহু গানে বাঁক্ত হয়েছিল সেই বিহারে লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে মংঘবদ্ধ কষক 
আন্দোলন যখন “লাঙল ঘার মাটি ভার” এই দাবিতে গান্ধীর শ্রেণী সমন্বয়কে 
প্রত্যাখ্যান করল, তখন তাদের প্রিয়তম গান হয়ে উঠল খাটি দেহাতী স্থর ও 
রচনায় কিন্তু নতুন জীবনদর্পনে উদ্দীথ : 

কেকুরা, কেকৃর। নাম বাতা্উ, ইস্‌ জগ.মে বড়া লুটেরোগ্নাহো৷ 

সাম্যবাদ বিন্‌ কাম ন চলিহে শুনো কিষাণ মজছুরোয়। হো।। 

মালিক ওর মহাজন লুটে ওঁর লুটে ঘুষ খোরোয়। হো; 

মিল্ওয়াল। লুটে জমিদার লুটে মর গয়! কিষাণ মজছুরোয়া হো1। 

পাণ্ড। লুটে ওর পুরোহিত লুটে, সাধু লুটে ওর চোরোয়! হে।।"*ইত্যাদদি। 

অনেক লোকসংগ্ীত-বিশেষজ্ঞ লৌকজীবনের এই সংঘাতট। দেখতে চান 
না। তারা “ছায়াস্থনিবিড়, শাস্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি' ভাবতেই 
অভ্যন্ত। সেখানে শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ এমব ভাবতে 
তার] অভ্যস্ত নন-_-কিংব। এই সত্যকে চোখ বুজে অস্বীকার করতেই তার। 
অভ্যস্ত এবং অন্যকেও অভ্যন্ত করাতে সচেষ্ট। তাদের মত হলঃ “. আমি ষে 
জনতার কথ। বলিয়াছি, তাহ। বিক্ষু্ধ কিংবা বিশৃঙ্খল জনতা। নহে ) বিহ্ৃব্ধ কিংবা 
বিশৃঙ্খল জনত। প্রত্যক্ষভাবে কিছু স্থ্টি করিতে পারে না, বরং ভবিষ্যতে নৃত্বন: 
করিয়! স্থটটি করিবার আশায় প্রত্যক্ষ বস্তকে বিনাশ বা ধ্বংস করে। স্বৃতরাং 
ইহার নিকট প্রত্যক্ষভাবে ফোন কিছু স্থ্টি করার প্রত্যাশাও কর] যায় না। যে 
জনতার মধ্য হইতে লোকসাহিত্য স্যরি এবং বিকাশ লাভ করে, তাহাকে শান্ত 
জনতা বল যায়, ইংরেজিতে ইহাকে 002010001) 1069:956 0:0৭ বলা 
হইয়াছে , বে জনতা মাত্রেরই একটি অভিন্ন লক্ষ্য থাকে, তথাপি এই লক্ষ্যের 
দুইটি দিক--একটি স্থজনশীল আর একটি ধ্বংসশীল। জনতার ্জনশীল লক্ষ্য 
হইতেই সাহিত্য ্থপ্টি সম্ভব, ধ্বংসশীল লক্ষা হইতে নহে। : যতক্ষণ পর্যস্ত জনতা 
তদগতচিত্ত হইয়। লোকনাহিত্যের এই বিষয়বস্ত অনুসরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাহার শাস্ত এবং স্থির প্ররূতি অব্যাহত থাকে ।***, (আশুতোষ ভট্টাচার্য-_ 
“মানবমন+, অক্টোবর ১৯৩৬ )। 

আশ্ততোষ ভট্টাচার্য মশাই জনতা 'বিহ্ষুব? হওয়া ও “বিশৃঙ্খল+ হওয়া একই 
ব্যাপার বলে ভাবেন। অন্যায় অধিচারের বিরুদ্ধে বিচ্ষুধ জনতাই স্ঠিশীন। 
বিদ্কৃধ না হলে কোনে৷ কবির ছুখেবোধ জাগতে পারে না এবং সমগ্ি-চেতনায় 
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তার স্পন্দন ভুলতে পারে না-সনতুন সমাঞ্জ গড়ার প্রেরণা আসতে পারে না। 
সামন্ক সমাজের অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যে প্রতিবাদ পরোক্ষভাবে 
বূপকে, প্রতীকে, কিংবা প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিত হয়েছে সেটাই আমাদের লোক- 
কাব্যের শ্রেষ্ঠ ধারা । গণনাট্য আন্দোলনের গান বিক্ষোভেরই গান। বিদ্ধুব্ধ 
জনতার সাযৃহিক স্থটি তা; কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল নয়। 

জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনে শাসক ও শোষক শ্রেণী, যখন সাপ্প্রধায়িক 
ধাঙ্গ। বা ভাষা দ্বাঙ্গা বাধে। নেই অনৈক্য স্থষ্টিশীল হতে পারে ন|। কিন্তু শুধু তা৷ 
নয়, আজকের গণআন্দোলেনের প্রতি বিমুখ হয়ে জনতার কবির পক্ষে নতুন 
স্টটি সম্ভব নয়। অধ্যাত্ববাদীরা। যেভাবে “তদগতচিত কথাট। ব্যবহার করে 
থাকেন, নৃত্য গীত ব। বাগ্যসমন্থিত সমগি বা একক লোকসংগীত ( যেখানে লমষ্টি 
নীরব অংশীদার ) কখনে। "ত্দগতভাবে ভাবিত” নয়। . আদিম ফসলকামনা, 
কট্টিকামনা থেকে এককগীতে বঞ্চন] বা বেদনা বা আনন্দবোধ--এসব লমাজ- 
চেতনা-বিচ্ছিন্ত্র নয় । যখন ত1 “তদগগতভাবে ভাবিত” তখনি সে লমক্ি থেকে 
বিচ্ছিন্ন এবং লোকসংগীত হিসাবে স্বধর্মভ্র্ট। সমাজচেহন। ঘেখানে শ্রেণী- 
চেতনায় উন্নীত সেখানেই লোকসংগীতের নতুন ধার! প্রবাহিত। সেই ধারাঁতেই 
গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম । “অশান্ত” জনতাই স্থপ্টিশীল। 


গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় লোকলংগীত 

গণনাট্য সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলন এক কথা নয়। ১৯৩৫-৩৬ সনে 
আন্তর্জাতিকভাবে ধনতান্ত্রিক সংকটে সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদ্দের উৎকট স্বরূপে 
আবিভূতি-স্পেনের ময়দানে প্রগতিশীল বিশ্ব-গণশক্তির সাথে তার গথম 
মোকাবিলা । স্বদেশে আস্তর্জাতিকতার আদর্শে সংঘবদ্ধ শ্রমিক ও রুষকশ্রেণীর 
সংগ্রাম, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আপসপন্থী ধারাকে বাতিল করে জাতিব 
স্ব্েশমুক্তির স্বপ্রকে শোষণমুক্তির চিন্তায় উন্নীত ও উদ্দীপিত করল। এই নতুন 
শ্রেণীচেতনায় ভারতের শোধিত জনসাধারণের লোককাব্য ও লোঁকনংগীত এক 
নতুন জীবনদর্শনে উজ্জীবিত হল। ভাবিতবর্ধের সর্বত্র নতুন জীবনবোধের তরঙ্ 
লোককাব্য, লোকনাট। ও লোকগীতির যে ফসল সম্ভার নিয়ে এল--তাকে সংগঠিত 
করার জন্যই প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘ ও পরবর্ভা সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 
জন্ম হয়। কিন্তু নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিতের নেতৃত্বে গঠিত এই সংগঠন এই নতুন 
সংস্কৃতির মান্দোলনকে শহরের মধাবিত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পাবলে৪ 
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শ্রমিক ও কৃষকের শিল্প ও সংগীতগ্রচেষ্টা মূলত নিজ নিজ ট্রেডইউনিয়ন ও 
কষকসভার পরিধি ও পরিচালনার মধ্যে থেকেই বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্ঠ 
প্রগতিসংস্কতির এ দুধারার মধ্যে যোগাযোগ আদানপ্রদ্দান সব সময়ই হয়েছে। 
এই সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গণনাট্য আন্দোলন নামে জনদাধারণের কাছে 
পরিচয় লাভ করেছে। গণনাট্য সংঘের চেয়েও তা অনেক ব্যাপক । শিল্পী 
সাহিত্যিক ও বৃদ্ধিঙ্গীবীর1 যখন প্রগতি লেখক সংঘ বা গণনাট্য সংঘের ইতিহাস 
লিখতে বসেন-তখন তার] এদেশের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংস্কৃতি আন্দোলনের 
গোড়াকার কথা ভুলে যান। যেজন্য তাদের লেখ! পড়ে মনে হয় তাদের মত্ত 
থেকেই এই সব আন্দোলনের উৎপত্বি। লোকমংগীতের আলোচনার 
পরিপ্রেক্ষিতেও এই কথাটি মনে রাখতে হুবে। সমষ্টি-চেতনা, সমষ্টি-স্বীক্কতি, 
্থরের আঞ্চলিকত1, ভাষ। ও অভিব্যক্তির বৈশিষ্্কে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত 
কোনো রচনা লোকসংগীত হয়ে ওঠে ন1। 

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। আমাদের কৃষিপ্রধান 
অর্ধগুপনিবেশিক দেশে কলে-কারখানায় ধার কাঁজ করেন সেই শ্রমিকদের সঙ্গে 
গ্রামের সম্পর্ক এখনে! খুব ত্বনিষ্ঠ। কাজেই শ্রমিকদের সৃষ্টিশীল আত্মগ্রকাশের 
প্রধান মাধ্যম হল তার এতিহ্বাহী লৌকিক আঙ্গিক। মারাঠার শ্রমিক 
কবির ও গীতিকারের ও নাট্যকারের সর চেতন! প্রকাশ পেয়েছে 
'লাউনি', 'পোয়াডা' কিংবা “তামাশা” প্রভৃতি লৌকিক মাধ্যমে, ঠিক তেমনি 
বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আস! কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীতে আন্তর্জাতিক 
চেতন। আন্প্রকাশ করেছে ভোজপুরী, ম্গধী বা মৈথিলীর আঞ্চলিক আঙ্গিকে, 
কাজ রী, চৈতী, রমিয়। ইত্যাদির মাধ্যমে । কাজেই লোকসংগীত কেবল গ্রাম্য 
কৃষকের সৃষ্টি নয়- খনিতে, চা-বাগিচায়, কিংবা! কলে-কারখানায় কাজকর! 
শ্রমিকেরও স্ৃষ্রি। 


কৃষক কবিয়াল গমেশ শীল ও আমিক কবিয়াল গুরুদাস পাল 

গোজল! গু ই, রঘু কর্মকার বা কে্টামুচি থেকে আরম করে ভোলা! ময়র| ব! 
আাণ্টোনি ফিরিঙ্গির এঁতিহৃকে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ষরুণভাবে কযাঘাত করেছেন। 
'নষ্ট পরমার কবির দল" বলে এদের বিদ্রপ করেছেন। বাংলাসাহিত্যের কোনো. 
কোনে। ইতিহানকার কবিগানকে অঙ্গীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। 
কলকাগ্ছার স্বৎনুদ্ি ও নব্য বাবুসম্প্রদায় একসময় ছিল কবিদের মূল আশ্রয় 


গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত ১৩৪, 


বিকৃতরুচি মৃদ্দি ও নব্য বাবুসম্পর্ায়ের তরল পরিবেশের উত্তেনা যোগাবার 
জন্যই কবিয়ালদের ফরমায়েশী খাটতে হতো।। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই £ 
“ইংরাজের নৃতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভ1 ছিল না, পুরাতন আরশ 
ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দীতা৷ রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত 
স্থলায়তন ব্যক্তি এবং মেই হঠাৎ-রাঁজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের 
গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস-আলোচনার অবসর ষোগ্যত। এবং ইচ্ছা 
কয়জনের ছিল ? তখন নৃতন রাজধানীর নৃতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রাস্ত বণিক- 
সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়। দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজন1 চাহিত, 
তাহার সাহিত্যরস চাহিত ন1।" 

কিন্তু রবীশ্রনাথ রাজধানীর নৃতন ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে কবিওয়ালাদের এক 
করে ফেলেছেন। তিনি দেখলেন না সমাজের তথাকথিত নিষ়শ্রেণীর় নিরক্ষর 
ও অর্ধশিক্ষিত অতিদরিদ্র স্তর থেকেই এই সব সহঙ্্র-কবিরা বের হয়ে এসে- 
ছিলেন। তাদের রচনায় যে 'জলীয়তা” 'অন্ুপ্রামের ছটা” “ইতরভাষা ও 
“শিখিলছন্দ” রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ত। লোককবিদের অপরিমাঙ্জিত স্বভাবজাত 
নয়, ত৷ ছিল নব্য ধনিক বণিক বাবুদের বিক্ৃতরুচির খোরাক, ধার যোগান দিয়ে 
কবিওয়ালাের জীবিকা নির্বাহ হতে]। পূর্ববঙ্গ সাহিতা সম্মেলনের লোক- 
সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণে প্রায় ২০২১ বৎসর আগে গণনাট্য 
আন্দোলনের অগ্রণী লোককবি পরলোকগত রমেশ শীল বলেছিলেন £ “গ্রামের 
চাষী গরীব হইল, ফুলিয়। ফাপিয়! উঠিল জমিদার মহাজনের দুল, চাষীরা আর 
গ্রাম্য কবি ও লোবশিল্পীদের অন্নসংস্থান করিতে পারে ন। গ্রাম্য কবিগণ 
পেটের দায়ে এবং মোট। অর্থের প্রলোভনে জমিদার মহাঙ্জনদের উৎসব মণ্ডপে 
আসিয়। ভিড় জমাইল। বাউুলে ইয়ারদৌত্ত পরিবৃত ধনী জমিদার বাবুদের 
মনোরঞ্জন করিতে গিয়। গ্রাম্যকবিগণ অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচিল, গান গাহিল। 
নারীজাতির কুৎসা রটন! করিয়া! তথাকথিত পুরুষপুঙ্গবকে পরিতৃপ্ত করিল । 
আমার বাক্তিগত কবিজীবনে অসংখ্যবার এইভাবে নাচিয়াছি। অগ্লীল গান 
গাহিয়াছি।"** 

রমেশ শীলের দৃ্িই লোককবিদের মূল্যায়নের এতিহাসিক দূঠি। রমেশ 
পীলের জীবন গণনাট্য আন্দোলনে" লোককবিদের রূপাত্তরের শ্রেষ্ঠ লাক্ষ্য। 
প্রথম যুদ্ধোঘ্তর কাল থেকে গণজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কবিগানে, সুস্থ 
দোঁশাজবোধের চেতন! দেখা ঘায়। পূর্ববঙ্গে হরি আচীর্ধের হতে] কবিয়ালর। 


১৪5 লোকসঙ্গীত সমীক্ষা! £ বাংল] ও আসাম 


কিংব। মনোমোহিনী, শেখ মরলার মতো গায়িকারা সবল (মুসপমাম জেলে ), 
গোবিন্দ শাহ প্রমুখ গায়করা তাদের রাধারুষ্। বিষয়ক ইত্যাদি গানের 
পাশাপাশি শ্বদেশাত্বক গান গেয়ে আমাদের শৈশবে ত্বদেশচেতনায় উদ্দীপিত 
করেছেন। এদের শ্রোতা রবীন্দ্রনাথ বণিত 'নর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত 
স্থল/য়তন ব্যক্তি” ছিন না। গ্রামের ধনিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা! তার] পেলেও 
তাদের প্রধান শ্রোত। ছিল গ্রামের গরিব জনসাধারণ। জনসাধারণের 
আদ্দোলনের আবেগ তাই তাদের গানে স্পন্দিত হতো]। বাগযুদ্ধ থাকলেও 
জনসাধারণের চিন্ত। ও বুদ্ধিবৃত্তিকে তা উদ্দীপিত করত। রবীন্দ্রনাথ যেখানে 
দেখেছিলেন ঢোল কামির কোলাহল, আমরা সেখানে দেখছি কবির আসরে 
বাংল ঢোলের ক্লাসিক্যাল উৎকর্ষ। রচনায় সব সময় নৈপুণ্য না থাকনেও 
তাতে “জলীয়তা? বা কেবল “অন্ুপ্রাসের ছটা” ছিল ন1। কাব্য এবং ভাবের 
গান্ভীর্যও তাতে পেয়েছি। পূর্ববঙ্গে সর্বোপরি আমর! পেয়েছি কবিগানের 
স্থরের সম্বদধি য৷ পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতকে এখর্যশালী করেছে। কিন্তু গ্রাম্য 
অর্থনীতির মংকর্টের আবর্তে কবিগানের এই ধারাটিও শীর্ণ হয়ে এল । গণনাট্য 
আন্দোলন “নষ্ট পরমায়ু কবিদলের গানে” আনল এক নতুন জীবন। চট্টগ্রামের 
পরলোৌকগত কবিয়াল রমেশ শীল ছিলেন তাদের অগ্রণী। এই কবিয়।লরা 
্বাদেশিককতার সঙ্গে এনে মেল।লেন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকত1। 

এখানে আমি শুধু দুজনের বিষয়ে সামান্ত আলোচনা করব। এই ছুই 
কবিয়ালের নন্বন্ধে আগেও কিছু আলোচন! হয়েছে। কিন্ত আলোচনার আগে 
একট] কথ! মনে রাখতে হবে। বিশেষ অনুষ্ঠানের আবেগ ও উত্তেজনার মূহূর্তে 
কবিয়ালর| জনসমাবেশে দাডিয়ে যে স্বতঃক্ফৃর্ত কবিতা। মুখে মুখে রচনা করেন, পরে 
হ্বাভাবিক অবস্থায় তা সব সময় মনে করতে পারেন না। আগের দিন কবির 
আসরের কোনে কবিয়ালের কোনো উত্তেজিত মুহুর্তের মৌখিক রচনার ছু-তিন 
লাইন মনে নিয়ে পরের দিন তার কাছ থেকে বাকিটা! লিখে নিতে গিয়ে আমার 
এ অভিজ্ঞতা হয়েছে । বিশেষ করে গুরুদাস পালের কোনে! অনুষ্ঠানের কাব্য- 
ব্যঞনায় মুগ্ধ হয়ে ও পরে তাঁর কাছ থেকে লিখে নিতে গিষ্নে অনেক জিনিসই 
পাইনি। লৌকিক কাব্যের আদিকথা সম্বন্ধে জর্জ টমসন যেকথা বলেছি্েন 
009৮ 910 01071)051804**, 00109 11167)1756501) 01 0109 9010160৮,১--এই 
প্রায়-নিরক্ষর গ্রাম্য কবিয়ালদের সন্বন্ধেও ত1 অংখত প্রযোজ্য । তাই শাস্ত- 
ভাবে যেসব কবিতা বা গান তার! লিখে গেছেন, বা তাদের গান বলে ষ| 


গণনাটয আন্দোলন ও লোকসংগীত ১৪১ 


সংগৃহীত হয়েছে, সেটা তাদের কাব্যশক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় বলে মেনে নিলে' 
তুল হবে। 
মাইজভাগারের স্থফীবাদী কবি যিনি একদিন 'লাহুতে'র ঘাটে যাবার জন্য 
গান রচনা! করতেন £ 
ত্রিবেণীর ঘাটেতে মাঝি জোয়ার ধরি যাইও 
ভাগ্ডারীর বর্জকে তরী ধীরে ধীরে বাইও। 
সেই কবি রমেশ শীল কৃষক-আন্দোলনের নতুন শ্রেণীচেতনায় রচন1 করলেন ঃ 
আমার খুনে মোটর গাঁডি 
তেতাল। চৌতাল। বাড়ি-_ 
আমার খুনে রেডিও আর বিজলি বাতি জলে। 
আমি কৃষক, তুমি মুর দিনে রাতে খাটি 
ছুই শক্তি এক হইলে তার! পিছু যাবে হাটি। 
এক সঙ্গে নিঃশ্ব/স ছাড়ি 
পর্বত উড়াতে পারি 
দুশমন চক্রে চাও ন| ফিরি কী আছে তার মূলে? 
সংগ্রামী কৃষকের কবি কৃষককে শোনালেন নতুন যুগের বাণী £ 
বাংলার কৃষক ভাইগণ হওরে চেতন ।-.' 
শোধণকারী জমিদার, জমিদার নয় ঘম-দুয়ার 
লাঙল ঘার জমি তার, কৃষকের এই পণ 
স্থফীঘর্শনে প্রথমজীবনে অনুপ্রাণিত কবি রমেশ শীল মাইজভাগারের 
কর্লোৌকের স্বরে ছুনিয়৷ ফুলবাগের আশিক হয়ে স্থবাসের সন্ধানী হয়ে 
গেয়েছিলেন £ 
দেখে যারে মাইজভাঁগারের আজব রঙের ফুল 
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল ॥ 
ফুলের রং দেখেছে যার1, হয়ে গেছে মাতোয়ারা 
দুনিয়ার স্থখ চায় না! তার! চায় না জাতিকুল। 
সে ফুলের স্থবাঁতাসে, দিল খোলে আর আধার নাশে 
নিত রলে চিত্ত ভাসে প্রেমবাগে বুলবুল ॥ 
সেই কৰি জর্বহারার আতন্তর্জাতিকতার আলোতে দেখলেন এক লাল 
দুনিয়া-যার জন্য তিনি মুশিদের মোকাম ছেড়ে নেমে এলেন লড়াইএর 


১৪২ লোকসঙ্গীত স্ীক্ষা ঃ বাংলা ও আসাম 


অয়দানে। তাই এই লোককবি বুদ্ধবয়সে নিগৃহীত, কারারুদ্ধ হলেও, তার 
গানের ধারাকে কেউ রুদ্ধ করতে পারেনি। শেষবয়সেও তার গানে দেই 
কামনাই অনির্বাণ £ 
অত্যাচাবের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইব! হবে 
আমার পরে আসবে যারা! বোধ করি তারাই নেবে। 
সারাজীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে ষাব। 
মনের কোণে স্থুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব। 
লাল মেঘেতে করবে খেল! আকাশভবা৷ জোছন! রাতে 
দৌল খেয়ে জলবে বাতি প্রতিঘ্বরে লাল শিখাতে। 
তার আলোতে স্বপ্ন সফল কববে মুক্তি পুজাবাব 
সেদিন হবে জানাজানি দোস্ত কার।, ছুশমন কার1।.' 
হিংন্্র জন্তর ডাক থামিবে, পথের বাঁধা হবে শেষ। 
বুক ফুলিয়ে বলে উঠব, এই ত আমার দেশ ॥ 
মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক-কবি গুরুদান পালের রূপাস্তর আমাদের গণসংস্কৃতি 
আন্দোলনের আর একটি বিশেষ ঘটনা । পিতা মনোহর পাল ছিলেন যৃৎশিল্পী | 
কুমোরের কুটারশিল্পে দিন গুজরান অসম্ভব হয়ে উঠলে, মেটিয়াবুরুজের চটকলে 
মজুর হন। পিত। জীবিত থাকতে মধ্য ইংরাজি স্কুলে তার সামান্য শিক্ষালাভ' 
ঘটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তার চিন্তায় প্রথম দোল] দেয়। সেই সময়ই 
তিনি গান লিখতে শুরু করেন। তিনি রামপ্রলাদী ও মুকুন্দদীসী স্থরেই 
লিখতেন ও শ্রমিকদের গেয়ে শোনাতেন। সে সময়ও তিনি প্রাচীন অধ্যাত্ম- 
বাদী ধার৷ থেকে মুক্ত হুননি। শ্রেণীচেতনা ও অধ্যাত্মভাবনাব মিশ্রণ ঘটত 
তার গানে। মুকুন্দ্দাসী স্থরে তিনি গাইতেন £ 
মুক্তি যর্দি হয় প্রয়োজন 
শক্তিপৃজার কর আম্োজন 
প্রাণের শক্তি আগ্ভাশক্তি 
তারেই সবাই সজাগ কর। 
মহাশক্তি জাগ্তক প্রাণে 
জলুক অনল গ্রিতৃবনে 
জাগুক মুর জাগুর্ক চাষী 
কাপুক বিশ্বচরাঁচর ॥ 


শাপনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত ১৭৩ 


১৯৩৯-৪*এ শ্রধিক আন্দোলনে একজন অগ্রণী কর্মী ছিসাবে তিনি নেমে 
পড়েন। লে বয়ে ভার জেবীচেতন। সর্বহারার বিশ্বচেতনায় উদ্দীপিত হয়, সে 
সময়কার গানে তার পরিচয় পাই-_ 

জাগে নিপীড়িত, জাগে। অর্বহার। 

, সময় থাকিতে সবে হও ভাই হ'সিগ্নার'*. 
রক্ত পত়াক। লয়ে য্তেক মন্ুর দল 
বিশ্ব ভূবনব্যাপী জেলেছে গ্রলয়ানল্ল 
ধনিক বণিকদল যাক চলে রসাতল 
আজ এই ধরা'তল হয়ে যাবে একাকার ॥ 

১৯৪৫ সনে কলকাতায় প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘের আয়োজিত সংস্কৃতি 
সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীল ও শেখ গুমানির কবির পাল! শোনার পর 
গুরুদাস পাঁল পশ্চিমবঙ্গের তরজার লৌকিক পদ্ধতিকেই তার ভাবপ্রকাশের 
যোগ্য মাধ্যম বলে বেছে নিলেন । সেজন্য রমেশ শীল তার গুরু বলে তিনি সত্ব 
সময় বলতেন। শ্রমিকশ্রেণীর তরজার আসরে বিরোধী পক্দকে ঘায়েল করতে 
যখন গাইলেন £ 

হাঁয়রে হায় মীন বাচানোর কি করি উপায়। 
ঘুরে ফিরে পড়েছি এক জোচ্চোরের পাল্লায় । 
পুষলে পরে কাকের ছান। 
কা” ছাড় কেষ্ট বলে না 
যতই বুলি শিখাও ন! ভাই তায় 
ছুচোর গায়ের গন্ধ কি আর গোলাপ জলে যায় ॥ 
এবং তার চেয়েও কড়া ভাষায় যখন মালিকের পক্ষ-নেয়ার্দের তিনি কষাঁধাত 
করেন: 
যেমন জলের স্বভাব নিয়গতি 
আগুনের স্বভাব পোড়া 
বিড়ালের শ্ঘভাব হাড়ি খাওয়া 
পাখির স্বভাব গুড়া, 
বেশ্টার স্বভাব যেখন ধার! 
চাঁর আনাতে স্বামী 
এদের স্বভাব তেমনিধারা ধনিকের গোলামী ॥ 


১৭৪ লোকলঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আদাফ 


তখনই বুঝতে পারি তরজার আঙ্গিককে তিনি কেমন রগ করেছেন। তুলনা- 
মূলক আলোচনা না করে বলতে পারি, তরজার তীক্ষ ব্যঙ্গবিদ্রপে ক্লেষে, উপমা 
ও উপ্রেক্ষায় শোষক, শাসক ও তাদের অনুচরদের ঘায়েল করতে গুরুদাস 
পাল ছিলেন অদ্বিতীয় গণশিক্পী। এ ব্যাপারে তার গুরু রমেশ শীলকে তিনি 
পিছনে ফেলেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর চেতনা ও মালিকের সাথে জঙ্গী 
সংঘাতেই তার রচনা ও রসনাকে এমন ধারালে। করেছিল। নাগরিক মধাবিত্ত 
কবিগীতিকাবদ্দের রচনাপারিপাট্য ও স্থরের কারিগরী যতই থাক, জনসমাবেশে 
দাড়াল গুরুদাস পালকে মনে হতো সত্যিকারের গণমনের কারিগর । শাসকের 
স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজে তার জুড়ি কেউ ছিল না 


আমি কত্তা-ভজার দলে 
বাইরেতে বোষ্ট,মী আমি, ভেতবে ছুর্নীতি চলে |... 
বাস্তহারার ক্যাম্পে গিয়ে ভাসি চোখের জলে 
যদি কচে-বারো৷ করতে পারি ইলেকশনটায় তলে তলে। 


আমি হিংসার ওপর বড্ড চট। মাঝে মাঝে ক'রে ঘট! 
বাক্যচ্ছটায় পটিয়ে লোককে ভেডাই নিজের দলে ; 
গরিব-গুবরোর ওপর এ যে লাঠিগুলি চলে, 

পেটা তোমর। বুঝলে কিনী, সেরেফ তাদের কর্মফলে ॥ 
আমি দিব্যি করে বলতে পারি, এ যে পুলিশ-মিলিটারী 

ওর! শাস্তিরক্ষের ধ্বজাধারী, স্যাধ্য পথে চলে । 

মাঝে মাঝে দু্টলোকের কেলেংকারীর ফলে 

ধত হাড়হাবাতের হছড় থামাতে, খাম্থা গোচ্ছার গুলি চলে ॥ 
লৌকের মশাই এ"ড়ে বায়না, তার! নাকি থেতে পায় না 
ন1 খেলে কি বীচ যায় না? বলুক তে। নকলে ; 

চোদ্দ বচ্ছর শুকিয়ে লক্ষণের কি করে চলে? 

এ তো আমার কথ। নয়রে বাপু, রামায়ণের নেকায় বলে "৮ 
আমি নাম ভাঙানোর গুরুমশাই, চতুর্গ জানের গৌসাই, 
বুদ্ধশিষ্বের অস্থি ভাসাই বারাণসীর জলে, 

ইতরজনের সাইকোলজি বুঝতে পাবার ফলে 

আমার হোক্‌ না গাঁড়ির চাক] ভাঙা, হট্রে হরে তবু চলে ॥ 


গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত ১৪৫ 


যখন ফুটপাতে লোক টে'সে থাকে খিদেয় ধকলে 
পথের ধুলে। উড়িয়ে আমার স্ট.ভিবেকার গাড়ি চলে 
আমি একজন ব্বদেশভক্ত, আমার ছুটি হাতে নারী রক্ত 
একটু শক্ত না হলে কি তখত রাখা চলে ॥ 
রবীন্রনাথ “কলকাতায় সেই আসরে উপস্থিত থাকলে দেখতেন তার বণিত 
'নষ্টপরমায কবির দল" গণসংস্কৃতির দংস্পর্শে 'চিরাযু' হয়ে উঠেছে এবং তাদের 
“অন্থপ্রাসের ছটা'য় জল ঝরে না, ঝরে আগুন। 
গুরুদাস পাল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পরে অস্থস্থতার জন্য মুক্তি পান। 
প্রেসিডেন্সি জেলগেট হামলায় জড়িত বলে আবার ধৃত হন। আলিপুর জেলে 
অনশন ধর্মঘট করেন। জামিনে তিনি ছাড়া পেয়ে আত্মগোপন করেন। তার 
নামে পরোয়ানা বের হলে নাম বদলিয়ে হন সনাতন মগ্ডল। কিন্তু সে সময় 
তিনি জনতা থেকে আত্মগোপন করেননি--প্রায়ই তাদের আসরে হাজির 
হতেন। তাঁর মতে। কর্মীদের সেই সময়কার অবস্থার সঙ্গে বিরাঁট-রাজভবনে 
পাঁগবদের আত্মগোপন করে থাকার সময় কৌরব গুঞ্চচরদের গোপন হানার 
তুলনা করে গাইতেন ঃ 
এমনি মোর্দের পরে মামিল দমন 
পিছু পিছু গোয়েন্দারা করে বিচরণ-_ 
(মোরা) বিরাট জনতা! কোলে করিু ভ্রমণ । 
শুধু উদঘাটনে নয়, এজিটেশনেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ । সে সময় (১৯৪৮- 
৪৯) তাঁর অগরিক্ষরা “কোলকাতার খবর” কবিগানটি বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেছিল £ 
শুনেছ কি কোলকাতার খবর 
বুদ্ধদেবের শিশ্ত যার! 
অহিংদাতে মাতোয়ারা 
ধরলে! পেশা মানগ্ষমার। 
বন্ধ করে ঘরের দোর ॥..' 
নিবিচারে নরণারী ছাত্রছাত্রী হত্য। 
এ যি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা 
তাহলে আজ সভার মাঝে উচ্চকঠে কহি 
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজস্রোহী ॥ 


১৪৬ লোকসন্দীভ সমীক্ষ। £ বাংল। ও আসাষ 


গুরুদাস পালের পথ ধরে জগদলের শ্রমিকদের মধ্যে কবি ছুলালচন্ত্র রায় 
'তরজ। গেয়ে শ্রমিকদের উদ্বোধিত করেছিলেন। সে সময় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে 
লোকসংগীতের ধারা্িতে নতুন তরঙ্গ হৃঠি করেছিলেন ছোট বড় অনেক 
পন্ীকবি। যেমন মালদহে গম্ভীরায় বিশু পণ্ডিত ও আবছুল মজিদ, ময়মনমিংহে 
নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখ। তরজা, গম্ভীর! প্রভৃতির প্রাণ হুল বিষয়বস্তর 
সমসাময়িকতা। স্বভাবতই সে সময় সেগুলির বিকাশলাভ ঘটেছিল বেশি। 
কিন্ত অন্থান্য ধারাও সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবে ও বিধয়বন্ততে উজ্জীবিত হয়েছে। 
ময়মনসিংহের লোককবি নিবারণ পণ্ডিত এবিষয়ে একটি স্মরণীয় নাম। তিনি 
ময়মনমিংহের পুথিপড়, ঘোষাপটের গান প্রভৃতি লৌকিক ধারাকে সজীব করে 
তোলেন। তার আর একটি অব্দান-_জারীগানে নতুন বিষয়বন্ত। তার 
জারীগানের দলটি বিশেষ খ্যাঁতিলীভ কবেছিল। বা যখন নেচে নেচে 
গাইতেন জারীগান £ 
কপালের দুঃখ ঘুচবে কত দিনে রে 
হায় ছুঃখ সয় না প্রাণে রে॥ 
মুখ চিনিয়! বিলি হইল কনট্রোলের কুইনাইন 
ট্যাক্স নাই যার কার্ড পাইত1 ন1 শাহীদ্ারের আইন, 
রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উসার 
(হায়রে বালিশের উনার ) 
কেউ পায় ছি'ড়া তেনা, কেউ করে বাহার-_রে। 
তখন যেন কারবালার অন্যায়ের বর্ণনার সঙ্গে দুভিক্ষপীড়িত বাংলার চাষীর 
অবস্থার বর্ণনা মিশে যেত। গত যুদ্ধে যখন কণ্টেশল বা কালোবাজার শবটা 
গীয়ে প্রথম এল এবং যখন চাষীর অতি প্রয়োজনীয় জিনিস-_-এমনকি লবণও 
পাওয়া যাচ্ছিল না, তখনকার নিখুত বর্ন! নিবারণবাবুর বহু গানে আছে। 
তীক্ষ শ্লেষে তিনি ঘোষার সুরে লেখেন ঃ 
আমার মঞ্জুর মায়ে ত কনট্রোল বুঝে না। 
রান্তে গেলে কান্তে বমে লবণ ছাড় রান্ধে না ॥ 
(আহা রে) কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম 
কত বাবুর পায়ে ধরলাম 
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে-- 
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ও আহা! রে--আমার ভাঙ1 ঘরে নেড়ার ছানি 
মেঘ না হইতে পড়ে পানি 
টেপ্‌টেপানি গেল না রে 
আমার টেপটেপানি গেল না ॥.. 


ময়নসিংহের টঞ্ক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং বিজ্রোহের উপর নিবারণ পণ্ডিত একটি 
দীর্ঘ গাথা রচনা করেছিলেন। হাজং আন্দোলনের এই গানটি মে সময় 
অয়মনসিংহের চাষীদের সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপিত করেছিল। 
কৃষক কবি নিবারণ পণ্ডিত কারারুদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন নির্মম অত্যাচারে 
অরণাপন্ন হয়েছিলেন । জামিনে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় আত্মগোপন 
করে ভারতে চলে আসেন।--এপারে এসে যে স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন তাতে 
ভার সমস্ত আশ চূর্ণ হয়ে গেল-_ গান লিখলেন ঃ 
ছিল বুকভর৷ আশা 
“স্বাধীনতার দম্ক! হাওয়ায় ভাঙলে! সখের বাস! রে 
ভাঙলে। স্থখের বান1।,.. 
কইলে বৃহ কথা, মনের ব্যথা কইবার জায়গ। নাই 
হইল বাত্তহারার ধনে রাজা বাস্তঘুঘুর ভাই। 
কথা সত্য কিনা আজও পাই না মাথা গু জবার ঠাই 
আবার সরকারী লাহাষ্য পাইল পাইকারের জামাই |... 
কিন্ত এত অভাব দারিভ্যেও নিবারণ পণ্ডিত বাংলার দুঃখবাদী লোককবিদের 


পথ অন্ুমরণ করেননি। কারণ তাঁর শ্রেণীচেতনা ও সংগ্রামী চেতনা! ছিল 
অঙ্লান। তাই সে সময্নও তিনি গাইলেন £ 


জোরজুলুমে ভাগার ভর! ছিল যাদের নীতিধার। 
সে নীতি আজ যোড় ঘুরেছে শোষিত দিয়েছে সাড়! ) 
জীবনমরণ প্রশ্ন এবার ছিসাবনিকাশ জগৎজোড়। | 


কোচবিহারে ছুখমিছিলে পুলিসের গুলিতে শিশু বকুল-বন্দন। সহ 
সাতজনের মৃত্যুতে বিশ্কু্ধ লৌককবির কঠে জন্ম নিল খখাস্ের বদলে 
গুলি নামক গীতিগাখাটি। সে সময় তা উত্তরবঙ্গের গায়ে গায়ে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। তিমি নিজে চারণ কবি হয়ে হাটে গঞ্জে গেয়ে গেয়ে 
খুরছিলেন : 


১৪৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


ণই শনিবারে-- 
শই শনিবারে, ছিপ্রহরে তূখ। ভারতে রে 
খাগ্ের বদল গুলি দিল সাগরদীঘির পারে ॥ 
শিশু সাত বখসরের-- 
শিশু সাত বংসরের বকুলের হইল মরণ-_ 
ভ্রাতার সাধধী হইল ভঙ্মী বন্দন। তখন ॥ 
ইহ পঞ্চাশ সন নয়-- 
ইহা পঞ্চাশ সন নয়, তার পরিচয় দিয়াছেন জনত। 
ভুলেন নাই পঞ্চশহীদ ভাই ভগিনীর কথা । 
সভা মিছিল করে-_- 
সভ1 মিছিল করে, স্পষ্ট করে করেছেন ঘোষণ 
ভূখা কণ্ঠে বুলেট দিয়! দমানে। যাবে ন। ॥-**ইত্যাদি 
এই লোককবিদের পাশাপাশি, গণআন্দোলনের তাগিদে অনেক শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত গীতিকার লোকগীতির স্থুরে ও ঢঙে বহু গান তখন রচন। করেন যা। 
আন্দোলনের ঢেউএ লোকসংগীতের ধারার সাথে মিশে গিয়েছিল। যেখানে 
সারিগানে শুন। যেত £ 
সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে সাধুভাই 
সাবধানে গুরুজীর নাম লইও | 
সেখানে শোন) গেল £ 
কান্ডেটারে দিও জোরে শান ক্ষিবান ভাই রে 
কান্তেটারে দিও জোরে শান ॥ 
ফসল কাটার সময় এলে কাটবে সোনার ধান 
দ্য যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে।**- 
কিংব। ভাটিয়ালীতে শোনা গেল £ 
ফিরাইয়! দে, দে, দে মোদের কাষুর বন্ধুদেরে-_. 
মালাবারের কষকসস্তান 
তার] কৃষকসভার ছিল প্রাণ 
অমর হইয়। রহিবে দেশের দশের অস্তরে ॥ 
কষকসভার রাখতে ইজ্জতমান 
তার। ফ্লাসীকাষ্ঠে দিল গ্রাণ 
ফিরিয়া পাবন! রে মোদের কামুর বন্ধুদের ।*' 


গণনাটা আন্দোলন ও লোকসংগীত ১৪৯ 


আঞ্চলিক বিভিন্ন ঢডে ও সুরে সেসময় সার! বাংলায় বহু গান কষকদের ঘরে 
রে ছড়িয়ে পডেছিল। এসব রচয়িত অধিকাঁশই শহরবাসী হলেও কৃষক- 
জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি দের ছিনন এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সংগ্রামী 
কুষকদের সঙ্গে তাদের অন্তরের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। তাদের কোনে! 
অর্থকরী বা আত্মগ্রচারের তাগিদ তাতে ছিল না। গণমনের রূপান্তরের 
আবেগই ছিল তাদের গান, নৃত্য বা! কবিতা স্থষ্টির তাগিদ। আজকের 
অধিকাংশ শহুবে লোকসংগীত রচয়িতাঁদের সঙ্গে তাঁদের এখানেই মৌলিক 
পার্থকা। সে সময়কার বহু রচনা থেকে মাত্র ছুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রচনার 
অংশমাত্র দৃষ্টাস্তস্বরপ দিলাম। তা না হলে সে নময়কার খ্যাত অখ্যাত, 
এবং অজ্ঞাত রচয়িতাদের রচনার সামান্য পরিচয় দিতে গেলেও একটি প্রবন্ধের 
পবিধিতে তা সম্ভব নয়। প্রবন্ধ শেষ কবাব আগে একটা বিষয়ে সামান্য" 
আলোচনার দবকার আছে। 


শণসংগীত ও লোকমংগীত 

অনেকেই 'গণসংগীত” ও 'লোকসংগীত” এই ছুটি কথ! গুলিয়ে ফেলেন। 
গণসংগ্রামেব চেতনায় উদ্বৎদ্ধ লৌকসংগীতের ধারাটি গণসংগীতেরই অন্তর্গত, 
কিন্ত গণসংগীত মাত্রই লোকলংগীত নয়। গণসংগীত কথাটা অনেক বেশি 
ব্যাপক। স্বদেশী সংগীত ব! দেশাতবোধক গীত বলতে আমরা যা বুঝি, তার 
সাথে ভাবে ও ভঙ্গিতে একট! পার্থকা বুঝাবার জন্যই গণগীতি বা! গণসংগীত 
একটার উৎপত্তি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশ-চেতন! এবং পরাধীনতার 
বেদনাবোধে যে গীতের জন্ম, তাকে আমর! স্বদেশী সংগীত কিংব। দেশাত্মবোধক 
সংগীত বলে থাকি। সেই ম্বদেশী সংগীতের একটা বড় অংশ ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন- 
বার্দের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল, অনেক সময় আবার জাতীয় চেতন। সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রভাবান্িত ছিল। সেসব গানে দেশাত্মবোধের আবেগ 
ও ব্দেনা থাকলেও সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিপ্রোহের চেতন! ছিল না| | দেশের 
মুক্তির সঙ্গে শোষণমুক্তির চিন্তার মিলন ঘটেনি। শ্রমজীবী জনতাই দেশ, 
তাদের মুক্তি ছাড়া দেশের মুক্তি অর্থহীন, একথ! সেদিনের গানে ব্যক্ত হয়নি। 
স্বদ্দেশচেতন! যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার 
ভাবাদর্শের সাগরে মিশলো৷ েই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম । 

ভাবে বা বক্তব্যে এক হলেও, ভঙ্গিতে বা আঙ্গিকে গণনংগীতেও বিভিন্ন 


১৫ লোকমঙ্গীত জমীক্ষা £ বাংল! ও আসাম 


ধারা আছে। শ্রমজীবী জনতার ভাবগ্রকাশের প্রধান মাধ্যমটি লোকষংস্কৃতি । 
স্বভাবতই লোকসংগীতের প্রবহমান ধারা নতুন গণচেতনায় নতুম জীবনবোধে 
উজ্জীরিত হলে! । এই বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করেছি। গণসংগীত অন্তান্ত 
আঙ্গিককে অবলম্বন করেও নতুন এতিহু স্ষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ, ছিজেন্্রলাল 
বায়, অতুলপ্রসাদ্, কাজী নজরুল প্রমুখ গীতিকারদের দেশাত্মবোধক ভঙ্গি 
অনুসরণ করে বহু সার্থক গণসংগীত রচিত হয়েছে। তাছাড়1 পাশ্চাত্য 
বৃদ্দগীতের বা স্বর-সঙ্গতির আঙ্গিকেও গণনাটা আন্দোলন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
গণসংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রমিকদের হবতাল ব৷ কৃষকের তেভাগা আন্দোলনেক 
বিষয়বন্ত নিয়ে-_ 

ঢেউ উঠছে, কার] টুটছে, আলো ফুটছে, গ্রাণ জাগছে-_ 

লাখে লাখ করতালে হরতাল হেকেছে-_- 
হরতাল-_হরতাল--হরতাল-__ 
আজ হরতাল, আজ চাক্কাবন্দ 
গুরু ওরু গুরু গুরু ডণ্বর পিনাকীর বেজেছে বেজেছে বেজেছে 
মরাবন্দরে আজ জোয়ার জাগানো ঢেউ 
তরণী ভাসানে। ঢেউ উঠছে'* ॥ 
গানের মতে] অনেক সার্থক বিপ্লবী গণগীত রচিত হয়েছে । এগুলির স্রেধ 
বিস্তাস আধুনিক হষ্টিশীল (01000170 019861%৪) পরীক্ষামূলক ॥ এসব গণসংগীত 
কোনে অবস্থাতেই লোকসংগীতেব শ্রেণীতে পডে না৷ ( একজন বিশিষ্ট সংগীত 
সমালোচক এই গণসংগীতকে লোকসংগীত বলে মারাত্বক তুল করেছেন )। 
লোকসংগীত স্থরে ভঙ্গিতে ও বাক্যবিস্থাসে আঞ্চলিকতার বেশিষ্ট্ে 

সীমাবদ্ধ। শ্রমজীবী জনতার মধ্যে কোনে গান জনপ্রিয় হলেই ত1 লোকসংগীত 
হয়ে ওঠে না। 


উপদংহার 


উভয় বঙ্গে গপনাট্য আন্দোলনে তথা নবসংস্কৃতির আন্দোলনে লোকমংগীতের 
রূপাস্তরের ধারার অতি সামান্ত পরিচয়মাত্র এখানে দিলাম । বহ্ৃদেশের তুলনায় 
মহারাষ্, তামিলনার্দ, অন্ক, কেরালা ব! পাঞাবে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে এই 
রূপান্তরের ধারাটি ছিল আরো! অনেক বেগবান ও হৃষ্টিখীল। তার বড় কারণ» 
ব্গদেশের নাঁগরিক সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যেকার বিরাট বিচ্ছেদে ও 


গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত ১৫৯ 


ব্যবধান। এখানে গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন কলকাতাবাসী 
মধ্যবিত্ত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা, ধাদের আসরে লোকসংস্কৃতি এবং লোককবিরা 
কোনোদিনই বিশেষ মর্যাদ|। পাননি। 
যাহোক, লোকসংগীতের রূপাস্থরের রূপরেথাটিই মান্ত্র তুলে ধরতে চেয়েছি 
এই আলোচনায়। ইদানীং কিছু শিল্পী ও পণ্ডতিতবাক্তি নোকমংগীতকে 
“যুগোপযোগী করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। যুগ জনসাধারণেই পাণ্টায়, 
গবেষকরা নয়। গ্রামে বিজলী তার গেলেই কৃষক যুগোপযোগী হয় না--হাতে 
সংগ্রামের হাতিয়র দিলেই কৃষক যুগোপযোগী হয়। লোকসংস্কৃতির যুগোপযোগী 
পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাও তার অন্থগামী | 
উপরে, লোকসংগীতের মূল্যায়নে গ্রহণ বর্জনের যে জটিল প্রক্রিয়ার কথা 
বলেছি-_গণনাট্য-আন্দোলনজাত লোৌকসংগীতের বেলায়ও ত1 সমভাবে প্রযোজ্য। 
রমেশ শীল গুরুদাস পাল বা নিবারণ পঞ্চিতেরা এমন অনেক গান নিখেছেন 
যা সংগ্রামী জনসাধারণ এগিয়ে যাবার পথে বর্জন করে যাবে। 
কষিবিপ্রবের প্রথম পদধ্বনিতেই সামস্তীয় ধ্যানধারণায় আবদ্ধ এইসব 
লোককবির1 নতুন যুগেব বাণী নিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন মাঠে-ময়দীনে। 
কিন্তু কষকসভ। ব| মজুর সংগঠন অর্থনীতিবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কারবাদে 
আক্রান্ত হয়ে আন্দোলনের বৈপ্রবিক প্রবাহকে চোরাবালিতে বন্দী করল। 
তার স্ুম্পষ্ট প্রভাব দেখি এই শ্রদ্ধেয় লোককবিদের বু গানে। শেষজীবনে 
কেবল ভোট বৈতবণী পারাপারেব খেয়ামাঝির গান লিখতেই তাদের উৎসাহিত 
করেছেন গণসংস্কৃতির আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ । তাই দেখি ষে অশাস্ত কবিয়াল 
গুরুদাস পাল বোগক্িষ্ট শরীরে আসরে দাড়িয়ে বন! করছেন £ 
পথে পথে শতে শতে গেয়ে চলি গান 
যতদিন বা লার এ মহাশশ্মান 
ন] জাগিবে, না ফুটিবে নব কিশলয়। 
অত্যাচারীর গ্লানিমাথ। পরাজয় 
ন। উড়াবে জনতার বিজয় নিশান 
ততদিন শান্ত মোর হবে ন1! তো! গান" | 
নেই কবিয়ালকেই দেঁখি “ভোটের বাঝেে সমাধান'-এর আহ্বান জানাচ্ছেন। 
নর দ্বিতীয়বার খন কলকাতায্র রমেশ শীল এসেছিলেন তান সেই শ্রদ্ধেয় 
কবিয়ালের সঙ্গে গণনাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচন1 করেছিলাম । তাকে 


১৫২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। : বাংল। ও আসাম 


একটা অন্থযোগ করেছিলাম এবং তিনি তা সহজমনে ম্বীকার করেছিলেন। 
আমি বলেছিলাম আপনার 'মাইজভাগারী” মরমীয়। গানগুলিতে ঘষে কাব্যের 
মাধুর্য পাই আপনার গণসংগীতগুলিতে তা! এত কম পাই কেন? তিনি উত্তরে 
য। বলেছিলেন তার মর্যার্থ হল--একট1 আসছে “অন্তরের তাগিদে" আর একটা 
বাহিরের আন্দোলনের তাগিদে" । অর্থাৎ যে মরমীয়া ভাবে রমেশ শীল 
আউলিয়! হয়ে গেয়েছিলেন £ 

আমার ভাবের ঘরে আগুন দিল কেরে 

সদাই প্রাণ খুঁজে বেড়ায় তারে ।-"" 
শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব-দর্শন, শোযিতের মুক্তি, তথ! বিশ্বমানবের মুক্তির দর্শন 
সেভাবে ভাবের ঘরে আগুন জালাতে পারেনি । উপলব্ধির গভীরতা থেকেই 
আসে কাব্যের মাধুর্য । “বাহিরের তাগিদ যখন ভিতরেরও তাগিদ হবে, শুধু 
তখনই লোককাব্য লোকসংগীতের সার্থক রূপান্তর ঘটবে। এট] ছুই 
জীবনদর্শনের ছন্ব। প্রত্যেক গণকবি ও গণশিল্পীর এ ছন্ব চিরদিন চলবে। 
বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের শরিকদার হয়ে শ্রমিকশেণীর বিশ্বদশনের আলোকিত 
পথে চলেই তাঁর সমাধান সম্ভব। সমস্ত হুষ্টির আজ সেটাই উৎস। অন্য সুৰ 
বন্ধ্যা । 


লোকসন্সীতের রাগরূপ ও নাগরিক বিকৃতি 


লোকসঙ্গীতের একটি অলিখিত বিজ্ঞান আছে। অধিকাংশ সঙ্গীতবিজ্ঞানীই 
'এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তার্দের এই অজ্ঞত1 পশ্চিমবঙ্গের লোকসঙ্গীতের 
বিচারের ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্োর স্থ্টি করেছে এবং এই অরাজকতার স্থযোগে 
নাগরিক অর্থকরী লোকসঙ্গীত চর্চা আজ এক অসহা আবহাওয়ার স্ষ্টি করেছে। 
বাংল। লোৌকসঙ্গীতের বিকৃতি আজ সর্বব্যাপী । কিন্ত এই বিকৃতির ন্বব্ূপট] 
আমাদের সঙ্গীতবিদ্দের কাছে মোটেই সুস্পষ্ট নয়। কাজেই বিকৃতির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। 

শব্ধ বা ধ্বনির সুসম সমঘ্বয়ে গড়ে ওঠে সঙ্গীত। এ হল পদার্থ-বিজ্ঞানের 
বিষয় । স্বর, স্থুর, উপস্থুর, স্বরের তীব্রতা ব৷ প্রাবলা (108005185 ০৮ 100015998), 
তীক্ষতা (016৮), গুণ ( 61006 0৮ 058116 )--এ সবই শন্ববিজ্ঞানীর। 
বিশ্লেষণ করেছেন! কম্পাঙ্কের ঢেউ-এর দোলার (1£90970$ ) রকমফেরে যে 
তীব্রতা, তীসক্ষত।, ব! গুণ নিরূপিত হয়--ত ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্গত | ধ্বনিবিজ্ঞান 
সেখানেই সঙ্গীত-বিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়ে-_যেখানে শ্রতিমধুর ধ্বনিকে 
কণ্ঠের বা যস্ত্রের সচেষ্ট কলাকৌশলে মানবিক রসন্গ্ির কাজে উন্নীত করা হয়। 
লোকসঙ্গীত একটা বিশেষ মানবিক রস ও অম্থভূতি স্থটি করে-__-ঘা অন্যান্য 
সঙ্গীত থেকে ভিন্ন। 

সেটা হল একট বিশেষ 1)099109] %959018810 বা কথা-নিরপেক্ষ স্থরের 
ভাবাহ্ষঙ্গ। একট! বিশেষ অঞ্চলের মানবগোঠী ও ভূপ্রকৃতিজাত ভাবানুষঙ্গ। 
তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, যাকে বল। যায়--গলার গ্রাম্যত] ব1 101 611029 | 

গত দশ বছর যাবৎ আকাশবাণীর বাংল। লোকসঙ্গীতের প্রোগ্রাম 5৮: 
করে, ক বিশ্লেষণ করে যা পেয়েছি ত। থেকে শুধু শ্বরের দিক দিয়ে গলাগুলিকে 
তিনটি ভাগে ভাগ করেছি £ 

(ক) খাটি গ্রাম্য গলা_ আঞ্চলিক ভঙ্গি ও আকৃতিযুক্ত। 

(খে) শ্রাম) ক্-_কিস্তু নাগরিক পরিমার্জনার প্রলেপ এবং দুর্বল ভঙ্গি ও 

বিরল আকৃতিঘুক্ত। 
(গ) শহুরে পরিশীলিত ক-_ভঙ্গিহীন, আকৃতিহীন। 
“ক' শ্রেণীর গায্নকরদের জন্মস্থান, বাড়িঘর, অতীত ও বর্তমান জীবনধার! 


১৫৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আলাম 


প্রভৃতির যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করে দেখেছি--কানে শ্রনে শিল্পীদের যে শ্বরের 
/110109 বিচার করেছিলাম, তার একট আঞ্চলিক বাস্তব সামাজিক, ভৌগোলিক 
ও নুকুলগত ভিত্তি আছে, __ষা একট। বিশেষ জীবনধারার অনুষঙ্গ বহন করে। 

আমার জরিপের অস্ততুক্ত অধিকাংশ গায়ক-গায়িকাই “গ' শ্রেণীভূক্ত--ধাদের 
কে নাগরিক জীবনধারার প্রভাব ্ম্পরষ্ট । তাদের জন্ম-কর্ম শহরে এবং শহরে 
বসে কোনে! স্কুলে কোনে শিক্ষকের কাছে গান শিখেছেন। হোক ন। সুরেল। গলা, 
কিন্ধ মেই গলায় ন৷ আছে সেই গ্রাম্যতা, সেই ভঙ্গি-_য1 সেই ভাবাহুষঙ্গ স্্ট 
করে। তাই এদের আমি লোকসঙ্গীত-শিল্পীর মধ্যে স্থান দিতে রাজি নই ।' 
অথচ ছূর্ভাগ্যবশত আকাশবাণীর লোকসঙ্গীত-শিল্লীদের শতকর] পঁচাত্তর ভাগই 
এই “গণ শ্রেণীতে পড়েন । 

পূর্বেই বলেছি, সাঙ্গীতিক ভাবানুষঙ্গ লোকসঙ্গীতের মৌলিক কথ! এবং 
ভাবান্ষঙ্গের মৌলিক উপাদান হল, গলার গ্রামাতা। ও ভঙ্গি, 01 0006 ও 
“6519 বিভিন্ন বাগযন্ত্র থেকে একই তীব্রত। ও তীক্ষতাসম্পন্ন স্বরের পার্থক্য 
দিয়ে কানে শুনেই আমরা বিভিন্ন যন্ত্রের প্রকার নিকপণ করতে পারি। এই 
প্রকার-ভে্দ, অর্থাৎ 61100), মানুষের কঠেরও পার্থক্য আনে । কিন্তু শহুরে 
গলা” ও “গ্রাম্য গলা+_এই প্রকার-ভেদের মূল কারণগুলি কী? 

কেউ যদি বলেন, একট] “রেওয়াজী”, আর একটা “রেওয়াজী নয়”_-তাহলে 
তিনি ভুল করবেন। কারণ বহু রেওয়াজের মধ্য দিয়ে একজন গ্রাম্য শিল্পী খাটি. 
শিল্পী হয়ে ওঠেন। কিন্তু দরবারী রেওয়াজ ও শহুরে ঘরোয়। রেওয়াজের থেকে 
গ্রাম্য শিল্পীর রেওয়াজের পদ্ধতির সম্পূর্ণ তকাত। শিশু যেভাবে মায়ের কাছে 
মাতৃতাধ! শেখে লোকসঙ্গীত-শিল্পী তেমনি উৎপাদনশীল শ্রমের ছন্দে অ'বদ্ধ- 
সমষ্টি-জীবনধারার মধ্যে শ্রম-প্রক্রিয়ার পরিবেশে গায়ক হয়ে গঠেন। তিনি. 
00119061%9 1316-এর অংশীদার । শেখার সময় তাঁকে দেখতে হয়, মিশতে হয়, 
শুনতে হয়। সেই ০০119961911 কতকগুলি টুকরে। টুকরো সুরের স্থুতোয় 
বাধা । চোখে দেখে, কানে শুনে. তারপর গলায় কখন স্থর আসে শিল্পী তা, 
জানেন না। যিনি শিল্পী তৈরি হচ্ছেন তিনি সে বিষয়ে সচেতন নন। প্রক্কতির, 
জনপদের ও কর্মজীবনের %18881 11889 তার গল। সাধারণ সঙ্গে চলমান । পরে 
যদি তিনি শহরে এসে গান গান--তথন সেই 10989 ব। ছবি কিন্তু গায়কের 
মনশ্চক্ষুর পর্দায় চলমান । 

এখানে কথা ওঠে, তবে ম্বরের গ্রাম্যতা ও বিশেষ ভঙ্গিটি কোথা থেকে, 


লোকসঙ্গীতের রাগরূপ ও নাগরিক বিকৃতি ১৫৫ 


আসে-_যে ভঙ্গি, ষে গ্রাম্যত। শহরে বসে দরবারী কায়দায় আয়ত্ব কর যায় না। 
লোকসঙ্গীতের স্থর, স্বর ও ভঙ্গি--এ তিনটিই বিভিন্ন উৎপাদনশীল শ্রম-প্রক্রিয়ায় 
আবদ্ধ সমষ্টিজীবনের অভিব্যক্তি। কিন্তু তথাপি তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটি 
কোথা থেকে আসে? সেখানে শ্রম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে আসে নৃকুল, ভৌগোলিক ও 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ইতাদির প্রশ্ন। বিশেষ নৃগোষ্ঠির বিকাশের সঙ্গে বিশেষ 
1115102] 9০819-এর বিকাশের একট। নিবিড় সম্পর্ক আছে। 

গ্রাম্যতা, ভঙ্গি এবং গায়কী আবার বিশেষ আঞ্চলিকতায় আবদ্ধ। লোক" 
স্জীতের প্রাণভোম্রা হল তার সেই আঞ্চলিকতা। সেই আঞ্চলিকতাব 
গায়কী অন্য অঞ্চলের কেউ রেওয়াজ করে রপ্ত করতে পারেন না। যেমন 
পূর্ববঙ্গের গায়ক উত্তরবঙ্গের গায়কী আয়ত্ব করতে পারেন না, তেমনি উত্তরবঙ্গের 
গায়কও পূর্ববঙ্গের গায়কী আয়ত্ত করতে পারেন না। এক অঞ্চলের ভাল শিল্পী € 
অন্য অঞ্চলের গান গাইতে গেলে তার গায়কী হয়ে ওঠে কষ্টাজিত 10910781911) | 

এই আঞ্চলিকতার আবার অন্গবিভাগ আছে। যেমন ধরা যাঁক, ভাটিয়ালীর 
পর্দাতেই এমন আঞ্চলিক রঙ ও ঢঙ আছে যা ন! জানলে ভাটিয়ালীর রসোপলব্ধি 
পুরো হতে পারে না। সিলেট-ত্রিপুরা-ময়মনসিংহ-ফরিদপুর-ঢাকা। প্রভৃতি 
অঞ্চলের ভাটিয়ালীর আরোহণ ও অবরোহণের এবং তার বিস্তারের বৈচিত্রা 
ভ|টিয়ালীকে এক একটা অঞ্চলের বিশেষ স্বাদ ও গন্ধ দিয়েছে। যেমন ধান, 
শাইল, আমন, আউস, বুরো!। কিন্তু তাতেই কেবল ধানের পরিচয় নয়। 
কাঁতিক শাইল, ময়না শাইল, রূপ শাইল, কাটারী ভোগ, কষ জিরা, কালি জিব।, 
বাসমতী, কনক চুড়া_ কত রকমের গন্ধ, কত রকমের স্বাদ । যেমন প্রীহট্ট ও 
তিপুরার সীমান্তে কোনো কোনো! সময় ভাটিয়ালী অবরোহণে কোমল গান্ধাব 
স্পর্শ করে এক অপরিপ মাধুর্য স্থষ্টি করে। ভারটিয়ালী সাধারণত নিচের ধৈবতে 
বিরাম নেয়। সাধারণত তা পঞ্চমে নামতে দেখা যায় না। কিন্তু কো।ন। 
কোনে! অঞ্চলে তা সঞ্চারীতে পঞ্চমে নেমে এক বিশেষ স্বাদের স্থট্টি করে। 
ঠিক তেমনি ভাওয়াইয়া । রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির ভাওয়াইয়ার 
স্বাদ ভিন্ন; আবার আসামের সীমান্তে প্রবেশ করে গোয়ালপাড়া, গৌরীপুরে 
সেই ভাওয়াইয়ার আর এক আমেজ পাই। সর্বত্রই এই রকম। বিহারী দেহাতী 
বললে কিছু বোঝায় ন1--বলতে হয়, ভো্তপুরী, মৈথ্লী, মগধী ইত্যাদি । 

সেজন্তই বলি, ন্রোকমঙ্গীতে কোনো! ঘরানা নেই, আছে, যাঁকে আমি নাম 
দিয়েছি 'বাহিরানাঃ। লোকসঙ্গীত গুরুমুখী নয়_ গণমুখী। আঞ্চলিক ভঙ্গি ও 


১৫৬ লোৌকমঙ্গীত সমীক্ষা ঃ বাংল! ও আসাম 


ায়কী তাই শহরের স্কুলে বসে আয়ত্ত করা যায় না। আবার ভঙ্গি ও গায়কীর 
সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে আঞ্চলিক উপভাষার 70:096103 | 
'হৃহাগ চান্দব্নী ধনি নাচতে| দেখি” গানটির উচ্চারণ পাল্টিয়ে পূর্ববঙ্গের 
উচ্চারণে না বলে বিশুদ্ধ উচ্চারণে 'ম্থহাগ'কে “সোহাগ”, কিংব! "চান্ব'কে শুদ্ধ 
উচ্চারণে "টা" বলে গাইলে সেই আঞ্চলিকতার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায়। » 
কারণ 19160 বা উপভাষ'র উচ্চারণ-ধ্বনি আঞ্চলিক ভঙ্গির একট অবিচ্ছেদ্য 
উপকরণ। কাজেই ভঙ্গি আয়ত্ত করার সমস্যার সঙ্গে উপভাষা! ও তার বিশেষ 
উচ্চারণ-ভঙ্গিটি আয়ত্ত করার সমস্যাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুন্দর মিষ্টি 
গল! হতে পারে, কিন্তু গ্রামাতা, ভঙ্গি ও গায়কী ন1! থাকলে -228102] 
%৭৪0০1960-_বা জন-জীবনের ভাবানুষঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়, মাটি-ঝরা জল-ঝরা 
সেই ৪1190$9] ছিন্নমূল স্বর নিজ ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে “লোক? পদবাচ্য 
আর থাকে না| গাঙের ঘোল! জল পরিশোধিত হতে হতে বোতলের ৫15611]61 
৬৮৮৫: হয়ে যায়। সেখানে তরঙ্গ নেই, প্রবাহ নেই। 

আমাদের দ্রবারী ওস্তাদদের এবং সঙ্গীতবিদ্‌ পণ্ডিতদের বিভিন্ন অঞ্চলের 
এই গায়কী ও ভঙ্গির আঞ্চলিকতা৷ সম্বন্ধে কোনে! সঠিক জ্ঞান না থাকাতে 
লোকসঙ্গীতের সমাজ-দায়িত্ব প্রায়ই তাদের থাকে না। এই ধরনের সঙ্গীত- 
নিশারদর] মিষ্টি গলা, স্ুরেল। ক, কিংবা গলার 70৫০ শুনেই গায়ক-গায়ি য়কাকে 
বাহব। দিয়ে থাকেন। অনেক সময় কম সুরেলা, কম মিষ্টি ও অপরিশীলিত 
গ্রাম্য গলা যে যৌথ সমাজের প্রাণবন্ত ভাবাহ্ষঙ্গ হ্ষ্টি করে--9770530781 
17568790000 বা হার্দ্য মাযুজ্য হষ্টি করে__য। মাঁজিত, পরিশীলিত শহুরে গলায় 
পাওয়া যায় না-_-একথা তারা বোঝেন না। তাই কোনে বিশিষ্ট সঙ্গীত- 
সমালোচক লেখেন £ “লোকসঙ্গীত--য! আমর! শুনি, তা কিভাবে পরিবেশিত 
হবে? একেবারে উৎ্পত্তিস্থলে যেভাবে গাওয়! হয় ঠিক সেইভাবে, না একটু 
পরিমাজিত আকারে ? এক্ষেত্রে হয়ত নিতান্ত রক্ষণশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে নোখকের 
অতের মিল হবে না । অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে গ্রাম্যতা একট] দোষ। অনেক 
সময় লোকসঙ্গীতে এই গ্রাম্যভার আতিশষ্য থাকে । খাটি গ্রামীণ পরিবেশে 
যার] গান শুনেছেন তারা জানেন অনেকের মধ্যেই নানান রকম 'ম্যানারিজম" 
আছে-_সে উচ্চারণেও হতে পারে, অথবা গাইবার ভঙ্গিতেও হতে পারে_- 
এটাকে দোষই বলতে হবে। এবং গ্রামীণ গীতিতেও গ্রাম্তার দোষ বহুল 
প্রিমীণে থাকে । এটাকে যর্দি কেউ লোকসঙ্গীতের যথার্থ রূপ বলে ধরে নেন, 


লোকসঙ্গীতের রাগরূপ ও নাগরিক বিকৃতি ১৭৭, 


তা হলে অনুমান ভুল হবে। এইটুকুকে একটু শুধরে নিতেই হবে রসিক সমাজে 
পরিবেশনের খাতিরে ।, 
গ্রামে শিল্পী বলে যিনি স্বীকৃত তাঁকে গ্রামীণ পরিবেশেই অনেক গ্রহণ ও 
বর্জনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাকেও শুধরে দেবার লোক গায়ে আছে। 
আন্তর্জাতিক চ0] 11810 0001201] যে 192016107) বা সংজ্ঞা দেন তার মধ্যে 
যে প্রক্তিয়া ০01710016 3--581180100---8810906107, তা সঙ্গীত ও সঙ্গীত-শিল্পী র 
গ্রামীণ পরিবেশেই সামূহিক উৎপাদক জীবনের সাধুজ্যেই ঘটে থাকে । কলকাতা৷ 
মহানগরীতে উৎপাদনশীল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনে 'রসিক জন” তা করতে 
পারেন না। আজকের দিনে এই বিচ্ছিন্নতাকিষ্ট 'রমিক জন'রা কেবল বিকৃত 
ও কলুষিত করতেই সাহায্য করেন। নাগরিক রসিক জনদের কাছে শুধু থাকে 
তার 01109168101110 ৮219৩-_ শুধু তাদের ব্যক্তিগত মনোরঞ্জনের ব্যাপার--তখন 
1010 100910-এর 5০০18] 10170610119] 2010ট হারিয়ে যায়। লোকসঙ্গীতের 
এই 90)018800% বা নগরায়ণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে 90228701- 
019119%610-_ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ব্যবসায়িক ব্যবহার--ষা থেকে আসে 
যথেচ্ছ বিকৃতি; আঞ্চলিকতার ছাপট। মুছে ফেলে তথাকথিত “রসিক জমে'র 
বাঁজারের সর্বজনীনতা। এই সর্বজনীনতা মানে 90813900011801977১ যার অর্থ, 
জাতীয় প্রক্কৃতি হারিয়ে বিজাতীয় বারোয়ারী বারো-বাঁজারের লেবেল ফাটা । 
স্থরের এই 'আঞ্চলিকতা* সন্ধান করে আমাদের .সঙ্গীতশাস্ত্রীরা ঘনিষ্ঠভাবে 
নাগরিক জীবন ছেড়ে উৎপাদনশীল শ্রম-জীবনের ছন্দে আবদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলে 
দীর্ঘকাল সরেজমিনে গবেধণ। করলে দেখতে পাবেন £ 
(ক) তারা যে “ক্লাসিকাঁল” রাগ-রাগিণীর চর্চা করে থাকেন তারই মৌলিক 
উপাদানগুলি কিভাবে লোকসঙ্গীতে ছড়িয়ে আছে। তখনই উপলব্ধি করতে 
পারবেন কিভাবে &:৮ 10051-এর ইমারত 1011 100919-এর বুনিয়াদের 
উপর দাড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়) 101] 108810 একট। নিজস্ব শ্বতন্ত্র ধারায় 
প্রবাহিত। এখানেও আর্ধ-অনার্ষের সংঘাত ও সমন্বয় আছে। রাগসঙ্গীত, 
অর্থাৎ আর্য সঙ্গীতের কাছে লোকসঙ্গীত, বা৷ অনার্য সঙ্গীত ছিল চির-অবজ্ঞাত। 
তাই তাকে অন্ত্যজ, অনার্য, স্্েচ্ছদের সঙ্গীতই ভেবেছেন তারা এবং মাঝে মাঝে 
ব-হাতে সঙ্গীতের স্বীকৃতি দিয়েছেন । 
(খ) কিন্তু তার ত্রিশ্বরিক এবং প্রধানত পঞ্চস্বরিক ৪০819-এ যে স্থরের 
কাঠামো তৈরি করেছে, তার সেই 07910110 86:906076-এ প্রত্যেক! জাতি, 


১৫৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা! ও আমাম 


উপজাতি ও গোষীর এক একট] বিশেষ পরিচিতি বহন করছে--যাকে আমরা 
সেই অঞ্চলের যৌথ ভাবাবেগের 'পকড়' বলতে পারি। 

(গ) ত্রিম্বরিক, চতুংম্বরিক থেকে লোকগীতিতে জাতির লোকসঙ্গীতের 
বিকাশ ঘটেছে । কিন্তু ত ঘটেছে নিজস্ব শ্বতন্ত্র নিয়মে 7 60091) 56101-001)9] 
থেকে বিভিন্ন নৃগোচীর মিলনে যখন 17961070911 বা 500-786100 গড়ে ওঠে 
অর্থাৎ উপজাতি থেকে অধিজাঁতির রূপ নেয়, তখনি তাতে লোকনঙ্গীতের পূর্ণ 
বিকাশ দেখি। 

এখানে ক্লাসিকাল সঙ্গীতশান্ীরা এক মুশকিল করেন। ভূপালি, দুর্গা, 
বি'বিট, ভীমপলশ্রী ইত্যাদি রাগের স্বরের স্করীয় উপাদানে কোনে! লোক- 
সঙ্গীত পেলেই তাঁকে অমুক রাগ আখ্য! দিয়ে এমন আলোচনা করেন যাতে 
মনে হয়, অমুক রাগের প্রভাবেই অমুক লোকসঙ্গীতের স্ৃষ্টি। যেমন 
ভাটিয়ালীকে ঝি'ঝিট ব। কসৌলী ঝবিঝি'ট বলেছেন স্বর্গীয় সঙ্গীতশাস্তী 
স্থরেশ চক্রবতাঁ। ঝিঝি'টের স্বীয় উপাদান দেখেই স্বরেশবাবু তা৷ বলেছেন। 
কিন্ত গ্রামের সস্তান সঙ্গীত-নায়ক আলাউদ্দীন খ। এক ঘরোয়া আলোচনায় 
একই ভাটিয়ালী 'নিরলে কইও গিয়া বন্ধুয়ার লাগ পাইলে” লৌকিক এবং 
ক্লামিকাল ঢঙে শুনিয়ে আমাদের সামনে পার্থক্যটা তুলে ধরেছিলেন। কিন্ত 
কেবল স্বরের বিচারে নয়, আঞ্চলিক ভঙ্গি ও গায়কীতে তার পরিচয় এবং 
তাতেই তার প্রাণ-প্রতিম। প্রতিষ্ঠিত। ওস্তাদরা মুখে যদিও বলেন যে, 
লোকনঙ্গীত থেকেই রাগসঙ্গীতের উত্পত্বি, তথাপি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি সম্পূর্ণ 
বিপরীত। 

(ঘ) কিন্ত আবার রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের সম্পর্কটা যোগাযোগ- 
রহিত ৪৪১1৮ নয়। লোকসঙ্গীত রাগসঙ্গীতকে জন্ম দিলেও আবার 
রাগসঙ্গীত লোকসঙ্গীতকেও কোনে! কোনো সময় প্রভাবান্বিত করেছে। 
গ্রামের জীবনের বহুক্ষেত্রে, যাত্রাগানের বিবেকের গানে ব৷ শাঁনাইওয়ালার স্বরে 
রাগনঙ্গীতের স্থরতরঙ্গ গ্রামের বাতাসে প্রবাহিত হয়। সেজন্য বলি, ঘা 
পল্লীসঙ্গীত তা-ই লোকসঙ্গীত নয়। পল্লীতে সংকীর্তন বা শ্তামাসঙ্গীত 
ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্বিক ব্যাপার । কিন্তু সংকীর্তন ব৷ শ্যামাসঙ্গীত তে! 
লোকসঙ্গীত নয়। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলেও কিছু সংগীত-রচয়িতা থাকেন 
ধার। রাগরামিণী সন্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তাদের রচনাও পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়ে । যেমন ত্রিপুরার সাধক মনোমোহন দত্ত গাঁন রচনা করতেন, তাতে 


'লোকসঙ্গীতের রাগরূপ ও নাগরিক বিকৃতি ১৫৯ 


আলাউদ্দীন খ। সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফ.তাবুদ্দীন খা স্থর সংযোজনা করতেন, 
তার বহু গান ছড়িয়ে আছে। '“সাধুলঙ্গে প্রেমতরঙ্কে প্রেমতীর্থে মূড়াইয়া মাথা, 
গুরু কল্পতরু জড়িয়ে ধরো" ওগে। আমার ভক্তিলতা৷ *-* কিংবা “তিন তারের 
এক বীণা বাজেরে ..১ এসব গান পূর্ববঙ্গে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণ 
বাগাশ্রিত গান। টাকার ছিজ্দাসেরও “আমার সংসার সঙ্গীতে পড়ে কুমঙ্গীতে 
হলো না সংগত সমাঁধান.."* প্রভৃতি গানও তেমনি জনপ্রিয় ছিল। কাজেই 
পল্লীতে ঘ। পাই তা-ই লোকসঙ্গীত নয়। লোকসঙ্গীত পদবাচ্য হতে হলে তার 
কতকগুলে! বিশেষ লক্ষণ থাকা প্রয়োজন । 

আবার কোনে! কোনে! সময় বাংল। লোকসঙ্শীতে কোনো রাগের ধারা 
এসে মিশে গিয়ে লোকসঙ্গীতেরই অন্তর্গত হয়ে গেছে । যেমন ওস্তাদর! 'বাংলা- 
বিভা” বলে নাম দিয়েছেন। মূল বিভাষের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই । 
লে।কসঙ্গীতের তা অন্তুক্তি হয়ে আছে। 

খাটি লোকসঙ্গীত গায়ক বলে ধার] আজ খ্যাত হয়েছেন--যেমন আব্বাস- 
উদ্দীন, শচীন দেববর্ষণ__তীদের প্রথম প্রচেষ্টায়, অর্থাৎ গ্রামোফোন রেকর্ডে যা 
গান করেন তা রচন[ভঙ্গি, গায়কীতে মোটেই লোকসঙ্গীত-পদবাচ্য ছিল ন1। 
শচীন দ্বববর্ণের প্রথম রেকর্ড--ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে 
যাই.**, গানটি, কিংবা আব্বাসউদ্দীনের--“নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে 
খঞ্জনা...? শুনলেই বুঝতে পারবেন। শচীন দেববর্ষণের গানটির রচয়িতা ছিলেন 
হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং আব্বাসউদ্দীনের সেই গানের রচয়িত! ছিলেন কাজী 
নজরুল। সেগুলি যদি লোকগীতি হয় তবে রবীন্দ্রনাথের 'গ্রামছাড়া এই রাও। 
মাটির পথ... কিংবা “প্রাণের মান্ষ আছে প্রাণে... প্রভৃতি অনেক উচুদরের 
লোকগীতি। 

(ও) লোকসলীত স্থগম সঙ্গীত নয়-_দুর্গম সঙ্গীত। লোকসঙ্সীতে এমন 
অলংকরণ আছে যে, একজন দরবারী ওস্তাদ সারা জীবন রেওয়াজ করে 
তা গলায় তুলতে পারবেন না। অথচ সেই অঞ্চলের লোক-গায়কের কণ্ঠে সেই 
অলংকরণটি তাঁরই অজ্ঞাতে অবলীলাক্রমে আসে । এই ৪9০৪ বা গোপন 
রহশ্তাটি জানা লোকসঙ্গীতের সমজদারিত্বের জন্ত অপরিহার্য। গলার এই 
8810 66:9৩ ব। মাটির টানই মনকে টানে মাটির দিকে । যাকে বলে 
20868181% ব| ঘর-মুখিতা। কেবল ন্রের তান বিস্তারের চমৎকারিত্বে এই 
“মুড? হ্তি কর! সম্ভব নয়। তাই লোকসঙ্গীতকে সুগম সঙ্গীত কিংবা লঘু 


১৬০ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ! ; বাংলা! ও আসাম 


সঙ্গীত বলতে আমি নারাজ। রাগসঙ্গীতকে ধারা চিরায়ত বলেন তাদের 
বলব, লোকসঙ্গীত তার চেয়েও বেশি চিরায়ত। 

(5) এখানে শুধু 20619010 5:0০০79 ব1 স্থরের গঠন নিয়ে আলোচন! 
করছি। কারণ কথা-নিরপেক্ষ সুরের যে ভাবরূপ ও চিত্ররূপ সেটাই এখানে 
আমাদের বিচার্।। লোকসঙ্গীত বিচারেরও সেট। একটা প্রধান কথা। 
ক্লাসিকাল রাগের যে ভাবরূপ বা চিত্রবূপ তা ৪1১৪০৮ ব বিমূর্ত, কিন্তু লোক- 
সঙ্গীতের ভাবরূপ ও চিত্ররূপ বাস্তব শ্রমজীবন-ঘনিষ্ঠ। তাই যখন ভারতবর্ষের, 
তথা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের খাটি লোকসম্ীত খাটি লোকশিল্নীর কে শুনি__ 
তার কথ। না বুঝলেও আমাদের মনকে এমন নাড়। দেয়। একজন মংগীতবিদ্‌ 
তার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ “ভৌগোলিক রূপটি লোকসঙ্গীতে ফুটে ওঠে প্রধানত 
কথার ব্যবহারে এবং লোকসঙ্গীত বিশিষ্ট পল্লীর ভাষা ও ভাব কেন্দ্র করেই 
পরিচিত হয়| কিন্তু কথাটা ঠিক নয় | 11610816 2%৮6900-টাই আসল কথ। । 

এজন্যই লোকসঙ্গীতের স্থুররূপ বা 171910019 0৪৮6 জানাট। বিশেষ 
প্রয়োজন । এট] সমষ্টির 08] ০:9210 | সেই সমষ্টির একটি প্রবহ্মানতা 
আছে-সেই গ্রবহমানতাঁর মধ্যেই তার ক্-পরিচর্যা। সেই সমষ্টির মধ্যে 
ব্যক্িপ্রতিভায় আনে স্থরে ৮৪5০0. বা বৈচিত্রা, আবার তাতে সমাষ্টর. 
881966107 বা! 8981111189102-এর স্বীকরণের মধ্যেই বৈচিত্র্য গৃহীত। শহরে 
বসে যারা যুগোপযোগী পরিবর্তনের কথ! বলেন তারা এই ৃষ্টি-প্রক্রিয়াটার 
সন্ধান রাখেন ন।। 

বিশেষ শ্রমপপ্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষ নৃগোষীর 
উৎপাদন-প্রেরণাজাত সুরের বিশেষ চরিত্র-লক্ষণ সেগুলি অধ্যয়ন না করেই সেই 
জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শহরের সঙ্গীতশাস্্ীরা লোকসঙ্গীত সম্পর্কে এমন মস্তব্য 
করেন ষ1 মারাত্মক ভ্রান্ত । ক্লাসিকাল কঃ-পরিচর্যায় অনেক সময় সুন্দর লৌকিক 
কণ্ঠকে চরিত্র ্রষ্ট হতে দেখেছি। তার কারণট। তার। বিশ্লেষণ করতে পারেন কি ? 

(ছ) লৌকিক ভাবাহুষঙ্গের 91180198000, ব। নাগরিক পরিশীলনের একটা 
প্রধান উপকরণ হুল বাগ্ঘযন্ত্র--লয় ও ছন্দ। দৌতারা, একতারা, লাউয়া,, 
মাদল, টোল, খুষ্রী, খমক, মন্দিরা, কীসি গ্রভৃতি তার, শুষীর বা ঘন যন্ত্রের 
লৌকিক সঙ্গীতের একট। বিশেষ বিবর্তন ও 8880618600 ব1 অনুষঙ্গ আছে। 
তার যথাযোগ্য ব্যবহার না করলে সেই ভাবানুষটি হারিয়ে যায়। শুধু একটি 
লাউয়ায় কোনো কোনো গানে যে মুড ও ছন্দ ত্যটিকরে তাকে আরো! 


লোকসক্গীতের রাগরূপ ও নাগরিক বিকৃতি ১৬১ 


812611191) বা সুসজ্জিত করতে গিয়ে যদি বাঁশী এবং ভবলার আমদানি করি 
তাতে অন্তলান রসটা নষ্ট হয়। তাছাড়া! তবলা বা হারমোনিয়ম লৌকিক 
ভাবানুষঙগকে নষ্ট করে। ডপ.কী বা ঢোলকের বোলবাণী ও ছন্দ তবলার 
মঙ্জলিশী বোলবাণীতে ধর1 দেয় না। আবার পূর্ববঙ্গের হিলের তারের দোতার। 
আর উত্তর বঙ্গের মুগার সতোর দৌতারার ৪90120306 এবং বাজানোর ছন্দ ও 
আলাদ1। এসবের বিচার লোকসঙ্গীতের প্রকৃতি বিচারের সঙ্গে আঙ্গ জড়িত 
হয়ে পড়েছে। ছন্দ ও লয়ও এর সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর মব তালই ছুই মাত্র! 
ও তিন মাত্রার টানাপোড়েনে গ্রথিত। শুধু ঝৌকে ও চলনে এনেছে অসংখ্য 
ছন্দের বৈচিত্র্য । লোকসঙীতের ছন্দ ও চলন ভিন্ন। লোকগ্নীতিব সাধারণ 
চলনই আড় চলন। 

বিলপ্ধিত লয়ে যে স্থবের প্রাণ প্রতিষ্ঠ। তাকে যদি দ্রুত লয়ের দাপারদাঁপির 
মধ্যে ফেল! যায় তখন দেহ ছেড়ে প্রাণ উদ্ধাও হয়| কিংব। চার মাত্রার চলনকে 
তিন মাক্রার চলনে নিয়ে যাওয়! যায়, তখনে! তা বিকলাঙ্গ হয়ে যায় । বেদনার্ত 
হৃদয়ে লোকসন্গীতের এই মৃত্যু ও বিকলাঙ্গ হওয়া রোজ কত দেখছি তাঁর 
ইয়ত্তা নেই। 

আবার তেমনি বিলম্বিত মেলডি বা স্থরের আবে্দনকে বুন্দগীতে ফেলে 
পিষে মারা হচ্ছে। ভাটিয়ালী বৃন্দগীতে পড়লেই সারীতে রূপান্তরিত হয়, 
যেমনি ভাওয়াইয়া বুন্দগীতে পড়লেই হয়ে যায় চট্‌কা। তাছাড়া মেলডির 
11070518510 বা তাত্ক্ষণিক স্থরস্থষ্টি লোকগীতের একট! প্রধান কথ|। 
বৃন্দগীতে এই 1051886102-এর বা তাংক্ষণিক বুষ্ট্রির কোনে। স্থযোগ নেই। 

বর্তমান আলোচনায় আরো! কিছু প্রশ্ন রয়ে গেল। যেমন, নাগরিক 
ব্যবসায়িক বিকৃতির কথা । লোকসঙ্গীতের সমষ্টি-চিত্র-বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে 
একট সামাজিক ভূমিক! আছে, কিন্তু নগরের চিত্রবিনোদনে সেই সামাজিক 
ভূমিকা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে। তার পরবর্তী অধ্যায়ই হল 901010)91019]1- 
৪০৮1০০--অর্থাৎ পুরোপুরি অর্থকরী উদ্দেশ্ত। আজকের সামু-উত্তেজক 
পবিবেশে লোকসঙগীতকেও চিৎকার-হল্লা-ছুল্লোড়ে সাস্-উত্তেজক করে অনেকে 
পরিবেশন করছেন। সেখানে হায়বৃত্তির বালাই নেই। লোকসঙ্গীত সেখানে 
পপ. সঙ্গীত পর্যায়ভুক্ত। এ হল 22990806579 বা! 20০61869010], 
21510 বা অর্ডারমাফিক তৈরি লে!কগীত। 

এই আলোচনার এখানেই উপসংহার টানছি। লোকসঙ্গীত বিচারের 

১১ 


১৬২ লোকসঙ্গীত অমীক্ষা £ বাংল। ও আসাম 


একটা বিশেষ সমস্যা! এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রস্থত জ্ঞান থেকে ছু-চার কথা বলতে চেষ্টা করেছি__- 
অবশ্ত আমার জ্ঞানের অসম্পূর্ণত৷ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। সঙ্গীতবিদ্‌ 
গবেষকদের কাছে লোকগীতির চর্চাকারীদের পক্ষ থেকেই আমি এই কথাগুলো 
নিবেদন করলাম। 

আমার নিবেদনের মুখ্য কথা লোকসঙ্গীত আয়ত্ত করতে হলে একাত্ম হতে 
হবে। সেটা জীবনে জীবন যোগ করার সমস্তা। উৎপাদক মেহনতী মান্ধষই 
লোকসঙ্গীতের শ্রষ্টা। যে অন্নদাতা সে-ই স্থরদাতা। যে হাত লাঙলের খু'টি 
ধরে, যে হাত নৌকার বৈঠা ধরে, গুণ টানে, যে হাত জাল বোনে, সেই হাতই 
দোতার! বানায়, সেই হাতেই ঢোলের বোল ওঠে । সেই অবিচ্ছিন্ন জীবন থেকে 
স্থুরকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে তুল হতে বাধ্য। 

এটা! জনতার যুগ। কোনে গবেষক, কোনে! বিশেষজ্ঞ বা শিল্পী তাদের 
থেকে দূরে বসে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না। শোষণের বিরুদ্ধে উৎপাদক 
মেহনতী মানুষের আজ যে সংগ্রাম তার সাথে আত্মিক যোগাযোগ অর্থাৎ 
পক্ষতভুক্কি ন৷ থাকলে একাত্ম হওয়। যায় ন। | 

অর্ধাহার অনাহারের মধ্যেও জনতার মাঝখান থেকে অসংখ্য শিল্পী তৈরী 
হচ্ছেন, শহরের সঙ্গীতবিদ্দের কাছে তার। অজ্ঞাত। যার কলকাতায় এসে 
প্রচাব-যস্ত্রের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন সঙ্গীতবিদ্রাও তাদেরই'নাম উল্লেখ 
করে আলোচনা করে থাকেন। ক্লাসিকাল ব1 ' রবীন্দ্রসঙ্গীত নগরকেন্দ্রিক, 
কাজেই প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের জান। সহজ। কিন্তু লোকসঙ্গীত গ্রাযকেন্দ্রিক 
_ গ্রামের অখ্যাত অজ্ঞাত শিল্পীদের মধ্যেই আজও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর! 
রয়ে গেছেন। একটি প্রবাদ আছে : ধার হাতে খাইনি তিনি বড় রশাধুনী__ 
ধাকে দেখিনি তিনি বড় স্ন্দরী | যাঁর গান শুনিনি সেই বড় গায়ক, এই দৃষ্টি 
নিয়েই লোকশিল্পীর আবিষ্কারের সন্ধানে থাকতে হবে বিশেষজ্ঞদের । আব্বাস- 
উদ্দীনকে তার। জানেন-_-জানেন না টেপু মিঞা বা বয়ান শেখদের। শচীন 
দেববর্ণকে জানেন, কিন্তু নিরঞ্রন সুত্রধর ব| কুনিয়! শীল বা মহানন্দ দাসদের 
কেউ জানেন না-_ধার] শচীন দেববর্মণের চেয়ে অনেক উচ্দরের লোবশিল্লী । 
তাই গণপ্রতিভা। আবিষ্কারের সাধন! নিয়েই গবেষককে ডুব দিতে হবে জনসমু্রে। 

লোকসঙ্গীত শুধু অতীত-সন্ধানী নয়, লোকসঙ্গীত বর্তমান ও ভবিস্ততের 
প্রতিধ্বনি । 


লোকসঙ্গীতে যুদ্ধ ও শাস্তি 

ষাধাবর যুখবদ্ধ শিকারীর এন্দ্রজালিক যুগে প্ররৃতিজয়ের কৌ প্রচেষ্টায় 
€ও চেতনায় যে অস্ফুট ধ্বনি-অনুকৃতি তা থেকেই প্রথম সঙ্গীতের স্থষ্টি 
প্রবর্তী কৃষিজীবনের স্থিতিশীলতায় তার বিকাশ । আদি কৃষিযুগের কথ! ও 
স্থরের কোন নমুন! আমাদের হাতে নেই। অগ্রসর শ্রেণীবিভক্ত কষিসমাজে 
ব্যক্তিম্বাতস্ত্রের বিকাশের সঙ্গে 1709:90791 কৌম-নৈর্যক্তিকত1 থেকে 
005079] ব্যক্তিচেতনার স্থরবৈচিত্র্য এলো। এলে সঙ্গীতে শ্রেণীবিভাগ-__ 
বিদগ্ধ ও লোকায়ত । ৃ 

লোকায়ত ধারাটির একটি অবিচ্ছেগ্য গ্রবাহ আছে। কিন্তু আমর! যে সব 
লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করে থাকি তার কালক্রম বেশীদিনের নয়। 
হাঁজার হাঁজার বছরের মানবসমাঁজ-বিকাশের পথে এগুলি বড়জোর ছুই কি তিন 
শতাব্দীর এতিহ্া বহন করে চলেছে। অধিকাংশই গত শতাব্দীর মাঝামাঝি 
থেকে বর্তমান কালের রেখায় এসে মিশেছে । আদি কৃষিযুগের স্বতোৎ্সারিত 
1000100%0 গানের যুগ থেকে আজকের কোনে। জনকবি-রচিত গানের যুগের 
মধ্যেকার ব্যবধান অনেকখানি । তবু জনজীবনের বিবর্তনের বিচিত্র ধারাটি 
থেকে সে কখনে! বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাজেই পুরাতত্ববিদের কৌতুহল নিয়ে 
লোকসঙ্গীতের আহরণ ও আলোচনা যেমন ভ্রান্ত তেমনি আধুনিক গণজীবনের 
আলোড়ন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনে। বিশেষ শহুরে রচয়িতার বিফল অন্ুকরণকে 
লোকসঙ্গীত বলে স্বীকার করাও অন্যায় । 

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোনো কোনে পুরাতত্ববিদ আধুনিক জীবনসমস্তার 
গন্ধ পেলেই লোকসঙ্গীতকে স্বীকার করে নিতে কুষ্ঠ! বোধ করেন। এট! 
টাদ্দের অনৈতিহাসিক গৌড়ামি। অন্যপ্দিকে দেখি লোকসঙগীতের বিশেষ 
রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী, স্থরের স্বকীয় আঞ্চলিকত। ও গায়কী, এবং সর্বোপরি 
জনজীবন থেকে উদ্ভূত প্রেরণার কঠিন কষ্টিপাথরে যাচাই না৷ করে নির্বিচারে 
লোকসঙ্গীত আহরণের নিন্দনীয় অতিআধুনিকতা।। 

এই দুই ভ্রান্ত দৃষ্টিকে পরিত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে লোক- 
সঙ্গীতকে বিচার করলে আমরা ত1 থেকে সমাজ-রূপান্তরের সক্রিয় উপাদান 
খুজে পাব । জনসাধারণকে গভীরভাবে ভালবাসতে, তার সঙ্গে সমাত্বীয়ত। 


১৬৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংল ও আসাম, 


স্থাপন করতে, এবং বর্তমান গণবিচ্ছিন্ন উন্নামিক অবক্ষয়ের পরিবেশ থেকে 
নিজেকে মুক্ত করতে লোকসঙ্গীতকে পাব একটি সুদৃঢ় সেতু হিসাবে। 
বহুবিস্তূত গণমানসের একটি বিশেষ ধারা আমার আজকের আলোচ্য বিষয় ॥ 
বিষয়টি যুদ্ধ ও শাস্তি। বর্তমানের সবচেয়ে জীবস্ত বিশ্বসমস্ত]| সচেতন শাস্তি- 
আন্দোলনের বাইরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনের 
গ্রতিক্রিয়] প্রত্যক্ষ ব। পরোক্ষভাবে যে গানগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে 
তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়ার প্রয়াম পাব। অবশ্ঠ গান গেয়ে স্থরের 
মাধ্যমে যে উপলব্ধি, শুধু রচনার আলোচনায় সেখানে পৌছুনে। সন্তব নয়। 
প্রথমেই একটি জিনিস লক্ষণীয় । আমাদের সাধারণ মানুষ বর্তমান এক- 
শ্রেণীর শাস্তিআন্দোলনকারীর মত যুদ্ধ মাত্রকেই পরিত্যাজ্য মনে করে না। 
যুদ্ধকে তার! ছুইশ্রেণীতে বিভাগ করে দেখেছে। ন্যায়যুদ্ধ ও অন্যায়যুদ্ধ। 
রামায়ণ, মহাভারতের এতিহাবহনকারী আমাদের জনতা । হিংসা ব। অহিংসার 
অলীক ও অবাস্তব ৪৮:০৪ দিয়ে তার] বিচার করে না। সিপাহী-বিদ্রোহ, 
নীলবিদ্রোহ থেকে শুরু করে ক্ষুপ্দিরাম, ভগত সিংয়ের অমর বীরগাথা1 আমাদের 
লোবসঙ্গীতের এক বলিষ্ঠ এতিহা। পূর্ববঙ্গের মুসলম|ন চাষীদের জারিগানে 
কারবাল। প্রান্তরের এজিদের বিরুদ্ধে স্যাঁয়যুদ্ধের যে অপরূপ বর্ণনা পাই -বেদনা 
ও বীরত্বে তা মহান। অস্তানহার। ফতেমার দুঃখের মহিমা, স্বামীহার1 বিবি 
সাকিনার ত্যাগের গৌরব, আজে। অগণিত জনতার প্রেরণার উৎস হয়ে আছে ॥ 
“ছুলছুলের' পিঠে চড়ে হোসেন যুদ্ধে গেছে-_মহরমের ঢোলের বাজনার ফাঁকে 
ফাকে কানে বাজে ফতেমার আকুতি 
ও ত্বোড়ারে ছুলছুল ফিরিয়া আয় ঘরে 
আজির রণ জিত্যা আইলে 
সোন। দিমু তোরে। 
শুনি বিরহী সাকিনার কান্না__ 
কান্দে বিবি সাকিনা 
জিন্দেগী ভরিয়। পতি আর তো! দেখ। হইল ন1। 
জারিগনের চতুর্মাত্রিক পায়ের তালের সমেসমে ওঠে লড়াইয়ের ব্যঞ্জনা-_- 
সাজে! সাজে! বলিয়া! রে শঞুরে পইল সাড়া 
সাত হাজার বাজে ঢোল চোদ্দ হাজার কাড়া 


লোকসঙ্গীতে যুদ্ধ ও শাস্তি ১৬৫ 


তারপর সাজিল মর্দ তুরুক আমানী 
সমুদ্রে নামলে তার হইত আটুপানী। 
ইত্যাদি । 
বীরের রক্তশ্রোতে বানডাক। শুকনো ফোরাত নদীর ঢেউ আজে। আমাদের 
জনসাধারণের নে আলোড়ন তোলে । 
আমামে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাবীতে মোগল আক্রমণ হয়েছিল। 
লাচিত বরছুকনের নেতৃত্বে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ অসমীয়া 
গণমানসে ঘে আলোড়ন তুলেছিল তার লোকসঙ্গীত আজে তার সাক্ষ্য বহন 
করে। 
চিরাখুন্দি দিয়া খাউ প্রাণেশ্বরী 
সান্দহ খুন্দি দিয়া খাঁও। 
রাতির ভিতরত কাপর বইদিয়া 
শতরু মারিব লৈ ঘাও | 
আসামের পৌষপার্ণণ মাঘবিহৃ। প্রেমিকের জন্য প্রেমিকা চিড়। কুটছে 
পিঠ তৈরীর জন্য । কিন্তু প্রেমিক বলছে রাতারাতি প্রেয়সী তাতশালে 
কাপড বুনে দাও । পরে শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। 
বৃটিশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গণবিপ্রোহ,_. 
আসামের উত্তর কামক্ূপ, বাংলার নীলবিজ্রোহ থেকে শুরু করে মালা- 
বারের মোপলাবিদ্রোহের মত অসংখ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ আমাদের লোকসঙ্গীতে 
অমর সম্পর্দ রেখে গেছে। একদিকে শাসকশ্রেণীর অন্যদিকে রক্ষণশীল 
লোকসঙ্গীত সংগ্রহকারীর অবজ্ঞায় আজ সে গানগুলি লুপ্তপ্রায়। 
অন্তদিকে রাজায় রাজায় যুদ্ধ এবং প্রজার অহেতুক মরণে সাধারণ 
মানুষ চিরদিন প্রতিবাদ করে এসেছে। বুটিশ শাসনাধীনে ভারতকে 
ছুটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জালে জড়িয়ে ফেল! হয়েছিল। এই যুদ্ধে ধনে- 
জনে ভারত সর্বন্াস্ত হয়েছে, কত ঘরে কান্না! উঠেছে বিরহী বধূর ও সম্তানহারা 
মায়ের-তার স'ক্ষ্য আছে আমাদের লোকসঙ্গীতে। কখনো প্রত্যক্ষ কখনো 
ব| পরোক্ষভাবে এইসব লোকসঙ্গীতে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 
গ্রথম মহাযুদ্ধে বসরায় বহু ভারতীয় সৈন্যকে পাঠানে। হয়। দিলেটে বসরাকে 
বিদ্রুপ করে একটি গান সে সময় খুব চালু হয়েছিল। 


১৬৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংলা ও আনা 


মিঞ। গেছলায় যে বসরায় 
দেখছনি দলাঁন 
ছুটু ছুটু সিপাইগুল লালকুর্ত। গায় 
আটুপানিত লাইম]। তার পিস্তল মারত যাঁয়। 
দিলেট, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের মুসলমান চাষীরা লমুদ্রগামী জাহাজে 

লস্কর হয়ে বিদ্বেশে যাঁয়। লড়াইয়ের সময় তারাঁই অবচেয়ে বেশী মরেছে। 
এই জাহাজীদের জীবনকাহিনী নীলসমুদ্রের নীচেই অবলুধ | কোনো কোনা 
গানে হয়তো৷ এসব হারামণির সন্ধান পাই। চটগ্রামের একটি গ্রাম্য গানে 
যুদ্ধের ঘে বেদনা ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে ত। ছুলভ। 

বসরার পোস্টঅফিস অইল ছার]। 

খসম আমার গেলগৈ ছারি লরাইয়ের ডাক পাই ত্বব1। 

দিন গেল, মাসরে গেল, গেলরে বছর 

আইল নারে খসমের মোর চিডির উত্তর। 

অকালে পরিল ঠাডার কান্দের ভাইবোন দেশপারা। 

হায় হায়রে- মাতা কান্দের পিতারে কান্দের, 

কান্দের সোদর ভাই 

বসরার কোনরে সম্বাদ নাই ! 

মাইজ্য। ভাইয়ের বৌএ কান্দে 

খুইল্যা ভাইয়ের বৌএ কান্দে 

সোয়ামী আমার গেল মার! 

পোয়৷ কান্দের মাইয়। কান্দের 

বাপজান তারার গেল মার1। 
খসম মানে ম্বামী। ঠাডার মানে বজ্র। বসরার পোস্টাফিন থেকে ম্বামীর 
কোনো চিঠি নেই । অপেক্ষায় অপেক্ষায় দিন গেল, মাস গেল। বছর ঘুরে এল। 
্বামীর কোন উত্তর নেই। অবশেষে একদিন শেষ উত্তর এলেো।। কিভাবে 
এলো জানি না। আশার নীলাকাশ থেকে বজ্রপাতের মত। ছেলেমেয়ে 
লুটিয়ে পড়ল--“বাপজান তারার গেল মার” 

তেমনি একটি নোয়াখালির লোকলসঙ্গীতে পাই £ 
মোর খসম গেছে যুহ্ধে চলিয়] 
ওগে৷ ননদী, আমারে একলা ঘরে থুইয়। | 


বোকমন্বীতে যুদ্ধ ও শাস্তি ১৬৭ 


ও ননদী গে! উড়ুয়। জা'জে যুদ্ধ করে 
জাপানে আমিয়া। 
উপরতনে পড়ল বোম ছুরুমদারাম করিয়া 
আমারে একলা ঘরে ধুইয়!। 
ননদী গে! ঘরের পিছে লিঙ্নাৎ বাইগুন 
ইল! উঠে চিত্তের আগুন 
বুঝাইলে মন বুঝ মানে না 
ও মনে বুঝাই আমি কি দিয়] । 
আমারে একল! ঘরে থুইয়!। 
পল্লীসঙ্গীতের 'মাধার ঠিকই আছে কিন্তু আধেয় গেল ব্দনে। লামস্তধ্মী 
সমাজের চিরন্তন পল্লীপ্রেমের গানে বিরহিনীর শ্রোত|-ছলেন ননী | ঘরের 
পেছনে ঝুলত্ত 'সিঙ্নাৎ বাইগুন” দেখে প্রবাসী প্রেমিকের জন্য চিত্তে আগুন 
জলে ওঠা, সবই ঠিক আছে। কিন্ত ঘটনার মূল পটতৃমি গেছে ব্দলে। 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এনেছে এ বিচ্ছেদ । এ ট্র্যাজেডি আরও তীব্র। প্রতি- 
বাদ আরও শানিত। গানটি শুনলেই বোবা যাবে এটি গত মহাযুদ্ধের 
সময়কার। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি সে সময়ে বোমার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। যুদ্ধের কালোবাজারী অর্থনীতির মুন্রাক্ষীতিতে 
সমাজজীবনের পরিবারবন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তার পরিচয় আমর! 
মে সময়কার বহু গানে পাই। দিলেটে তখন একটি গান প্রায়ই হাটেমাঠে 
শোনা যেত £ 
ননদ গেো। তোর ভাই গেল বৈদেশে 
আর এলে। ন। দেশে । 
চাটিগীয়ের রাঙ্গাগে। মাটি 
তোর ভাইয়ের কাছে লেখছি চিঠি 
গুণের ননদ গে! । 
মেলেটারীতে যেজন চাকরী গে! করে, 
সেজন কেনে বিয়। করে 
গুণের ননদ গো। 
ইত্যাদি। 
চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে তখন মিলিটারী ঘাটি তৈরী হচ্ছিল। যুদ্ধের 


১৬৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা! ; বাংলা ও আসাম 


“কন্টেকদারী'র আলাদীনের গল্প গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল । ্থ্রামাথা। 
কাগুজে নোটের ফাহুসে পন্পীবধূর সরল প্রেম উড়ে গেল। তাই তার 
অকপট জিজ্ঞাসা £ 
মেলেটারীতে ধেজন চাকরী গে! করে 
সেজন কেনে বিয়া করে 
গুণের ননদ গে] । 
মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোকসঙ্গীতেও হাওয়াই-জাহাজের প্রতীক- 
চিত্র স্থান নিল। নিম্ন আসামের একটি গানে আছে £ 
উপরান দি যায় উড়ানজাহাজ তাহার ছুইখন পাথ!। 
আম! লাগি আনি দিয়! হাতীর দাতর শাখ|। 
গতযুদ্ধে ভারতের মাটিতে যুদ্ধের আগুন আসাম সীমান্তে এসে পৌছেছিল। 
আসাম রক্ষার ভার তখন বৃটিশ সৈন্যের হাত থেকে মাকিন দৈন্তের হাতে 
ষাক়। মাফিন সিপাহীদের ছাউনী পড়ে আসামের সর্বত্র। এদের উপদ্রবে 
গ্রামের মেয়ের] জলের ঘাটে আসতে পারত না। মেয়েদের ইজ্জত-মন্ত্রমের 
প্রতি 'এদের ছিল না বিন্দযাত্র মর্যা?া। পল্লীসঙ্গীতে প্রেমিকার অভিসারে 
চিরনিনকার বাঁধা শাশুড়ী, ননদ, পাড়াপড়শী | এবার হল তার চেয়ে হাজার 
গুণ বড় বাধা-সিপাহীর ভয়। এ ভয়কেও লঙ্ঘন করে যে প্রেম-তা! 
সত্যিই ছুর্বার। বীর যুবক তার প্রেমিকাকে ইঙ্গিত করছে : 
সোনারুর ভালতে কপেসৌ কুরুলিয়াই 
সিমলুত শ্তেন পড় রয়। 
রিঙি শুনি শুনি আহিব। লাহরি 
নকরিব। চিপাহীর ভয়। 
সোনারু গাছে পায়রা ডাকছে, শিমূলগাছে আছে শ্যেন। ডাক শুনে শুনে 
প্রিয়ে তুমি এসো। দিপাহীর ভয় কোর না। 
বীরবাহাছুর নেপালীজাতি। গুর্থালীর সঙ্গে 'ভোজালীর হরিহর আত্ম । 
কিন্তু দারিজ্রের নিশ্পেষণে এদের দেঁশ ছাড়তে হয়। বৃটিশ সাআ্াজাবাদীদের 
তাই সবচেয়ে বড় রেক্রুটের স্থান ছি নেপান। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ে 
বিভিন্ন রণাঙ্গনে হাতাহাতি ট্রেঞ্যুদ্ধে অপরিসীম কৃতিত্ব ও শৌর্ধের ইতিহাস 
এর] রচন1 করেছে। কিন্তু কার জন্য ? নেপালী লোকসঙ্গীতে এই পররাজ্যলোভী 
যুদ্ধের কোন' মছিমাকীর্তন নেই। এই নির্ভাঁক প্রাণদানের অন্তল্গান হুরটি 


'লোঁকসঙ্গীতে যুদ্ধ ও শাস্তি ১৬৯ 


বেদনার। এবং সেই স্থরটি প্রত্যেক নেপালী সিপাহীর কাছে এমনই প্রিয় যে 
নেপালী পণ্টনে মার্চ করার ব্যাণ্ডে হাই-ল্যাগাসর্স ব্যাগপাইপে সাইড ড্রামের 


ছন্দে ওর! গান গায় £ 
নারে] নারে] কাধীনানী হামি যাগ্চমধাওয়া | 
মরে পঁচি মরি যাঁওলা বাঁচে পচি আওল! । 
কিংবা 
জার্মানকে। ধাওয়া ও কাক্ধী 


জানো পড়িয়ে মায়ালাই ছোড়েড়ো। 
এমন কোন নেপালী নেই ধিনি এ ছুটি গাঁন জানেন না, ধাঁওয়। মানে যুদ্ধ। 
“কেঁদে! না মেয়ে, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। যদি মরে যাই তো গেলাম । বাঁচলে 
তোমার কাছে ফিরে আসছুব1|৮ “জার্মান যুদ্ধে যাচ্ছি পরিয়ে, আমার মায়া 
তুমি ছাড়” ইত্যাদি। কত মহজ কথা কত সাধারণভাবে ব্যক্ত। অথচ কত 
গভীর তার বেদনাবোধ। 


নেপালী মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হল তিব্র. | একাস্তভাবে এটি মেয়েদের 
উত্সব। গীতরচনাও মেয়েদের । আমাদের ভাইফেশটার মত উৎসবের মূল 
লক্ষ্য ভাইয়েয় শুভকামন1। এই গানগুলিতে ভোমরার মত আছে একটি 
একটানা স্থুর। কিন্তু কোথাও একঘেয়েমি নেই। সারারাত মেয়েরা হাততালি 
দিয়ে দিয়ে গান করে একই স্বরে অথচ এমনি এক আবেশ এমনি এক আকৃতি 
এই গানে মনের তারে যেন সর্বক্ষণ গুপ্ণন করতে থাকে । এই রকম একটি গান 
্রনেছিলাম আলামপ্রবাষী নেপালী মেয়েদের কাছে। 
তীজকে1 রহর গর নানী নৈ। 
স্থন মেরী দিদি স্থন মেরী ভৈনী 
পল্টনম। গয়েক1 দাজু মেরা প্যারা 
বীতে গোলী খায়ের ভনে খবর পায়ের 
মন মোর ধরর রু& বরর। 
'তীজ উৎমবে আনন্দের দিনে বোনরা শোন আমার ছুঃখের কাহিনী ।- আমার 
'আদরের ভাই ছিল পণ্টনে। গুলিতে সে প্রাণ হারিয়েছে । আনন্দের দিনে 
পেলাম এই বুকফাটা খবর । 
নেপাল থেকে রেকুট হবার পর ভারতে এসে মবাই গোরখপুর ছাউনীতে 


১৭৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। £ বাংলা! ও আসাম 


জড় হত। নেপানী মেয়ের সগ্ভবিরহের প্রততীকচিন্ধ হয়ে আছে 
গোরথপুর | 

দিনোদিন হাওয়াই জাহাজ আইরনি। 

ঘরে! বসি মশোধাই রুয়েরনি। 

আছু হজুর গোরক্ষপুর ছাউনিম। | 

মতো! হজ্বুর নেপান আগনম]। 
আকাখে হাওয়াই জ্বাহাজের ওঞন। ঘরে মশোধার ক্রন্দন। হুদূর গোরক্ষপুর 
ছাউনীর অজানা! জীবন_.সব মিলে ছু'কথায় গানটি যুদ্ধের প্রতিবাদে 
কি অপূর্ব! 

রাজস্থানের প্রাসাদের প্রতিটি প্রস্তরে, ধূসর প্রান্তরের প্রতিটি ধূনিকণ। 

অতীত্ত শৌর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। আমার্ের বর্তমানকালের অনেক 
দেশাত্মবোধক গান ও নাটকের উপকরণ অতীত রাজস্থানের এই বীরগাথা । 
কিন্ত আজকের রাজ্জস্থানের মেয়ে রাজার ফৌজে ঘোগ দিয়ে মরণের কোন, 
সার্থকতা খুঁজে পায় না। সে গান গায় £ 

উচা রাপাজীরা গোখেড়ারে 

নীচে পিছলেরে ঝিল পটেল্যা, মানবীর 

মারে। জাইলোরে। 
রাজারি বৈঠক ছোড় দেরে 
ক্ষোতর ধনে! ধাব পেটেল্যা--মালবীরে 
মারে! জাইলোরে ॥ 
( উদয়পুরের ) রাজ্মহলের উঁচু চুড়া। সরোবরের পাড় নীচু। ও পেটেল 
(স্বামী ) তুমি যরতে যেও না । রাজার ফৌজ ছাড়। ক্ষেতির ধান্দায় লাগ। 
ও পেটেল মরতে যেও ন1। 
কিন্ত এ বিষয়ে সবকিছুকে যেন পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় পাঞ্জাবের হাদয়- 

নিঙড়ানে৷ গীতগুনি। ভারতের দ্বাররক্ষী পাঞ্জাব। যুগ যুগ ধরে পঞ্চনদীর 
দেশের নিভীঁক সস্তান বিদ্বেশী আক্রমণকে প্রথম মৌকাবিলা করেছে। পাঞ্চাবের 
বীরাঙ্গনার। ভাষের কপালে জয়তিলক পরিয়ে রণাঙ্গনে নিজ হাতে বিদায় সম্ভাষণ 
জানিয়েছে । পাঞ্জাবের মেয়ের! গিদ্দার নাচের হাততালিতে রণাঙ্গনের প্রবাসী, 
স্বামীকে স্বর করে গেয়েছে £ 


লোকসঙ্গীতে ঘুদ্ধ ও শাস্তি ১৭১ 


পাওয়ে পায়ে পাওষে 
গিদ্ছা পাও স্থনিও 
জং ঝ্বিৎকে সিপাহী কাড আওয়ে। 
নাচ-নাচ-সন্দরী--নাচ 
আমার সিপাহী যেন জয়লাভ করে ঘরে ফিবে আসে। 
কিন্ত এযুগে বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী কৃষককে দীর্ঘদিন বৃটিশের শোঁষণে নিঃস্ব হযে 
সৈম্তবাহিনীতে বেতনতূক সিপাহী হয়ে যুদ্ধে যেতে হল, তখন পাঞ্জাব বমণী 
গিদদ] নাচে স্বামীর জয় কামনা কবে না। অভিশাপ দেয় সে শাসককে, 
অ্তশাপ দেয় যুদ্ধকে । 
সন্ধ্যায় উন্ন জালিয়েছে মেয়ে। দ্ছামী তাব বিদেশে । উনুন দাউ-দাউ 
জলছে। তন্দুর রুটি তৈরী হবে-__তারি আয়োঁজন। কিন্তু হঠাৎ জলস্ত উন্নন, 
মাথা! আটাব পিগু সবই যেন তাৰ জলস্ত বিরহী মনের প্রতীক হয়ে দেখা দিল । 
ইস্ক, তন্দুর হড্ডাক। বালন 
ধোহক নান তপাম! 
কারকে কলিজ। কারন! পেরে 
হুসন প্লেখন লাম! 
সিপাইয়! মোর পাওয়ে 
ৈ আউসিয়া পায়! 
না রঃ ৫ 
সিপাইয়া তু গেন্দু নামে 
লাকে মেস্থ চোর! 
বিরহ হুড্ডান্ছ এদ্দ খা ষাউ 
ঘি'উ ছোলেয়ান্ন ঢোডা 
যাঙ্গ বিছন! ধাইকে 
এ বাগ! দিয়! মোরা। 
বিরহের উন্থনে আমার বুকের পাঁজর। হল ইন্ধন। মাখা আটার পিও ধেন আমাবই 
হৃদপিও। প্রেমের আগুনে রূপের শিখায় সে হদপিও্ড জলে পুড়ে ছাই হচ্ছে। 
দিপাই তুমি আবে কবে--| আমি যে ঘরে বসে দিন ওনছি। ছোলার খোস! 
ঘেমন তেমনি থাকে । কিন্ত ছুষ্ট পোকায় খেয়ে অন্তঃসারশৃন্ত করে দেয়। তুমি, 
যুদ্ধে চলে ধাওয়ার পর আমিও তেমনি অসার দেহ নিয়ে বেচে আছি। 


১৭২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংল! ও আসাম 


যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই অসহায় নীরব বিলাপই লোকপঙ্গীতের একমাত্র 

অন্তর্লান ভাব নয়। ক্ষোভে, ক্রোধে সে স্বর কখনে। অগ্নিবর্ষী হয়ে ওঠে। 

গাড্ডীয়ে নে তের! পাইয়ে টুট ধার 

চারে' টুট ষাড়' বাইয়”। 

গবরু তে টোলেই 

নার দেড দোহাইয়। | 
ওরে গাড়ি--তুই যে আমার যৌবন ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিস। আমি অভিশাপ 
দেই, তোর চাকাগুলি যেন খসে খসে পড়ে। যে রেলগার্ডি করে দিপাই চলে 
গেল--তাঁর বিরহিনী বধূ সেই গাড়ির দিকে তাকিয়ে এই অভিশাপ জানাচ্ছে। 
লৌহদানব বাম্পশকটকে এরকম অভিশাপ পৃথিবীতে কেউ কোনদিন দিয়েছে 
কিনা জানি ন।'। একটি নারীর ক্রন্দনের শব্ধ দানবীয় ঘডঘড়ানির তলায় ডুবে 
যাবে না? কিন্তু এতো পাঞ্জাবের এক সুদূর পল্লীর কোন এক রুষক রমণীব 
একার অভিশাপ নয়। এ হল বিশ্বনারীজাতির অভিশাপ। এই অভিশাপে 
সাম্রাজ্যবাদের বাদ্পীয়শকটের চাঁকাগ্তলি একটি একটি করে খমে পডছে। 
তারপর একদিন--খুব দূরে নয় -তাব চলার শেষ চাঁকা।টও আর থাকবে ন|। 


বাংলার লোকসঙ্গীতে হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের সাধন। 


গ্রাম্য গীতিকার পালাগানের শুরুতেই থাঁকে বন্দনা] । বন্দনায় যেমন থাকে 
দিক বন্দন! £ ' 
পৃবেতে বন্দনা করলাম পৃবের ভাঙ্গশ্বর 
একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর ।""* 
ঠিক তেমনি থাকে সভার বন্দনা--পল্লী বাংলার সভ৷ হিন্দু মুসলিমের মিলিত 
সভ]। 
সভ1 কইর্য বইছ ভাইরে হিন্দু মুসলমান 
সভার চরণে আমি জানাইলাম সেলাম। 
সেই স্থুরেরই রেশ টেনে প্রধান গায়ক বা বয়াতী গাইতে থাকেন__ 
হেছু আর মোছলমান একই পিওর দড়ি 
কেহ বলে আল্লা রস্থল কেহ বলে হরি। 
বিছমিল্লা আর গিরিবিষু একুই গেয়্ান 
দোফাক করি দিয়ে পরভূ রাঁম রহমান 
পাণ্ড। পুরোহিত, যোল্লা মৌলানা শাসিত সামন্ত সমাজের আনুষ্ঠানিক 
ধর্মের আচার বিচার যখন আমাদের কৃষিজীবী খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে 
বিভের্দের ও বিচ্ছেদের বীজ বপন করেছে, জনসাধারণের কবি তখন বিপরীত 
জীবনদর্শন গ্রচার করে এঁক্য ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছেন । 
অজান! মুসলমান গ্রাম্যকবি গাজীর গীতে গেয়েছেন__ 
নানা বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ 
জগত ভরমিয়! দেখলাম একই মায়ের পুত। 
গ্রামবাংলায় কৃষিজীবী নিরক্ষর মান্ষের কাছে গ্রামের কবি এমনি এক 
মহান বিশ্বমানবতার বাণীকে এমন সহজ অথচ সুগভীর আবেগে প্রচার করেছেন। 
মোল্গ। মওলানার শরীয়ত শান কিংব। সনাতন ব্রাঙ্মণ্যধর্মের মন্ুর বিধানকে 
অবজ্ঞা করে, স্মাজপাতিদের লাঞ্চনাকে অগ্রাহথ করে, বৈষ্ণব, স্থফী ও মহজিয়। 
বাউলের ভাবধারার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব মানবতত্ব গড়ে উঠেছিল। জাতপাত 
আচারবিচারের শুকনো বালুচরে তাদের এই নবভাবের বন্যায় যে মানবধর্মের 
ঈলিমাটি পড়েছিল. তাতে আমাদের পল্লীপ্রান্তর সবুজ প্রাণের ফসলে ভরে উঠে- 


১৭৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংলা ও আসাম 


'ছিল। সাধারণ খেটে খাওয়। মানুষের এই নিরক্ষর দার্শনিকদের কথা ভাবলেই 
প্রথমে মনে পড়ে মুসলমান কবিদের কথা--শানাল ফকির, সেখ মদন, শরীক়্তী 
শাহ প্রভৃতি নাম শিক্ষিত শহরে সমাজেও আজ পরিচিত। কিন্তু কত 
ছোট বড় জাত অজ্ঞাত লোককবি দেহের খাঁচার মধ্যে হীরামন পাখীর সন্ধান 
দিয়ে মানবদ্দেহকে পবিত্রতম ঘোষণ। করে স্বর্গ ও বেহেশতের উপরে স্থান দিয়ে 
গেছেন তার ইয়ত্বা নেই। স্থগ্টিতত্বের শরীয়তী ধারণাকে ওলটপালট করে যখন 
মুসলমান পল্লী কৰি হাছানরজা বলেন, 

আমার আংখি হইতে পয়দ। হইল আসমান জমিন 
কিংবা হিন্দু কবি মনোমোহন বলেন £ 
মনোমোহন কয় পেরেশন 
গুজে হিন্দু মুঘলমান 
তড়িকৎ মঞ্জিল কইরে আপনে হজরত। 
অর্থাৎ প্রেমের পথে নিজের দেহের মঞধ্িলেই হজরতের সন্ধান মেলে, 
সাম্প্রদায়িক শাসনকিষ্ট সমাজে এর এক্যসাধনকারী তাৎপর্য ছিল অপরিসীম । 
ধু দেহতত্ব নয়, হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে কৃষিজীবী গ্রাম্য বাংলার ভিজে মাটি 
ও সজল হাওয়ার আবেগের একটি সর্বজনীন পরিমগ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। আরবের 
কারবালার ফাতেমার চোখের পানি আর বাংলার নিমাই সঙ্ন্যাসের শচীমাতার 
বেদনাশ্র এক মোহানায় মিশে গেছে। হোসেনের ঘোড়াঁকে সম্বোধন করে 
ফাতেমার বুকফাঁট। বিলাপ £ | 
ও ঘোড়া ছুলছুলরে তুলছুল 
ফিরিয়। আয় ঘরে 
আইজের রণ জিতত্যা আইলে 
মোন। দিমু তোরে । 
কিন্ব। শচীমাতার আকুতি £ 
ওরে ও নগরবাসী তোমরানি কেহ দেইখাছ নিমাইরে 
তোমরানি দেইখাছ নিমাইরে 
আমার প্রাণের বাছারে। 
সন্রযাসী না হইওরে নিমাই 
বৈরাগী না হইও। 
ঘরে এসে অভাগীরে ম| বলে ডাকিও নিমাইরে 1... 


বাংলার লোকসঙ্গীতে হিন্দুমুদলিম এক্যের সাধনা ১৭৫ 


মুশিদ মোজাহেদ্ চান্দে খখন গান-_ 
তোর গৈরবে আমরা গৈরবিনী গে। ফাঁতিম। মা 
আবার শেখ মুন্সী সেই স্থরে যখন গল! মিলান আমার শচীর দুলাল গৌরবে 
--তখন বিরহ বিধুর। বাংলার ব্যথিত প্রাণের তন্ত্রীতে একই আবেগের কম্পন 
তোলে আজ । 
হাসানের বেট! কাসেমের বিবির ষে বিলাপ-_ 
যাইও ন1 যাইও না নাথ আমারে ছাভিয়া 
যুদ্ধে যাইতে ছিল সাধ কেনে করল। বিয়। 
ভার সাথে ঘরের বধূ বিষ্ুপ্রিয়ার যে আর্তনা্-_শচীমাভা গো! আমি 
চার জন্মে হই জন্ম ছুঃখিনী--এই ছুয়ে মিলে গ্রাম্য বাংলার হাওরে বিলে বারে 
বারে যে ভাবের ঢেউ উঠেছে, কাট গাঙের ঘোলাজল তাঁকে কি ডুবিয়ে 
দিতে পারে? 
এই ভাবের প্রবাহে বাউল কবিদের দান অসামান্য । 
বাউল বলতে এক কথায় আমরা ষ। বুঝি তা বাংলায় স্থৃফী ও বাউল! 
জাধনার ধারার সমন্বয়ে স্্ট জীবনদর্শন। এই বাউল ও স্থৃফীর। ষে মানুষের 
সন্ধানী হয়েছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে গৃঢ় তত্বের ব্যাপার হলেও 
সামাজিক দৃষিতে তা ছিল জাত পাত ধর্মের উপরে মানবতার প্রতিষ্ঠা । সেই 
নবমানবত1 বাংলার পলীসংস্কৃতিতে সেদিন এক নতুন প্রাণে সজীবিত করেছিল। 
'্মাজ বাঁউলসঙ্গীতের সাধক এবং গ্রবেষকর৷ তার তত্ব নিয়ে মত্ত। কিন্তু তত্বের 
ব্যাপার হলে ত। লোকসঙগীতের অন্তডূক্ত হতে পারতে। না। তার সমাজসত্য, 
সহজ করে দেখা ও গভীর অঙ্ৃতুতিই লোকমানসে ভাবের ঢেউ তুলেছিল । 
রবীন্দ্রনাথ তাই মহম্মদ মনন্থরউদ্দীনের 'হারামণি'র তুমিকায় লিখেছেন : 
“আমাদের দেশে যার! নিজেদের শিক্ষিত বলেন তার! প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু 
মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন । অন্য দেশের এতিহাসিক 
স্কুলে তাদের শিক্ষা । কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যস্ত গ্রয়োজনের 
মধ্যে নয়, পরস্ত মানুষ ও অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে :মিলনের সাধনাকে 
বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাঁধনা দেখি, এ 
জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয্নেরই। তার! একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত 
করেনি। এই মিলনে সভ। সমিতির প্রতিষ্ঠ। হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে । 
এই গানের ভাষ! ও স্থর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস | বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর 


১৭৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আমাফ 


চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা, স্কুল কলেজের অগোচরে আপন। আপনি কি রকষ্ক 
কাঙ্জ করে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আলন রচনার চেষ্টা করেছে, এই 
বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়1 যায়।” 

যশোহরের পাঞ্জ শাহ ছিলেন তেমনি এক স্ৃী বাউল। গোঁড়া সমাজ- 
পতিদের ছ্বার। নিগৃহীত হয়ে গেয়েছিলেন £ 

জেতের বড়াই কি, 
ইহকালে পরকালে জেতে করে কি। 
আমার মন বলে অগ্নি জেলে দিই জেতের মুখি; 
এক জেতের বোঝা লয়ে 
চিরকাল কাটালাম মানী মানুষ হয়ে, 
মানের গৌরব, কুলের গৌরব 
ধন্ধবাজি সব দেখি । 
লোকে পেটের জালায় দেশান্তরী হয়, 
হিন্দু মুসলমানের বোঝা মাথায় করে রয়, 
কার বাজাতে কেব। দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কি। 

“আমার মন বলে অগ্নি জেলে দিই জেতের মুখি--বাউল তত্বের অন্তরাল, 
থেকে ক্রোধে অভিমানে বেরিয়ে আস। এই গান মনে করিয়ে দেয় বিব্রোহী কবি 
নজরুলের__-জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া । কিন্ত 
এ বিষয়ে লালন শাহের তুলনা নেই। আমার্দের অতি পরিচিত মরমীয়া লালন 
ফকির সমাজের অতি নীচুতলা থেকে উপর তলার বিভেদকারী ধর্মবুদ্ধিকে 
তীব্র চাবুক হেনেছেন। হিন্দু মুসলমানের উধ্রে এক মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা! ছিল 
তার সাধনা । 

ফকিরি করবি ক্ষেপ। কোন রাগে, 
আছে হিন্দু-মুসলমান ছুই ভাগে । 
থাঁকে ভেন্তের আশায় মমিনগণ, 
হিন্দুর! দেয় স্বগেতে মন, 
ভেস্ত ব্বর্গ ফাঁটক সমান 
কার বা তা ভালে। লাগে। 
তারপরেই তার জীবনদর্শন যে মানবতত্ব তা অতি পরিষার ভাবে প্রচার 


করেছেন £ 


বাংলার লোৌকসঙ্গীতে হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের সাধন। ১৭৭ 


মানবত্ত্ত যার লত্য হয় মনে 
সেঁকি অন্য তত্ত মানে। 
মাটার ডিপি কাঠের ছবি 
ভূতভাবে সব দেবাদেবী, 
ভোলেন। সে এসব রূপি 
ও যে মাচুষ রতন চেনে । 
জিন ফেরেস্তার খেল! 
পেঁচার্পেচি আলা ভোলা 
তার নয়ন হয়না ভোলা 
(ও সে) মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে। ইত্যাদি 
পারস্তের যে কবি শরীয়তের শাসনকে অবজ্ঞা করে এবদিন বলেছিলেন 
“আনাল হক" আমিই সত্য" এবং তানীস্তন ধর্মজীবিদের দ্বার আগুনে নিক্ষিপ্ধ 
হয়েছিলেন, গল্পে আছে, তার ছাইয়ের সঙ্গে আনাল হক ধ্বনি বাতাসে চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার মাটিতে সে ছাই এসে লালনের মত বন কবির জন্ম 
দিয়েছে। সামন্ত সমাজের অচলায়তনের মধ্যে এই ফকিরের গণচেতনার 
নিভূঁল ফরমান। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জীবনদর্শন এমনি ছড়িয়ে 
পড়েছিল। 
আমাদের দেশের সর্ধধর্মসমন্থয়বাদীদের চেয়ে এই বাউলর! ছিলেন অনেক 
অগ্রসর । সমন্য়বাদীদের মন্দিরে গীর্জায় মসজিদে সর্বত্রই সত্য আছে, এর! 
দেবাদেবী, জিন ফেরেশতা। সবই সত্য বলে জোড়াতালি তব দিয়ে সমন্বয় 
সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন । 
কিন্তু সহজিয়। সুফি বাউলরা সে তুলনায় ছিলেন বিপ্লবী । তার। মন্দির 
মসজিদ মার্ক] ধর্মে অনাস্থ। প্রকাশ করেছেন। 
মর্দন বাউল অত্যন্ত জোরালে। ভাষায় গেয়েছেন £ 
তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে 
ও তাঁর ভাক শুনে সাই চলতে না পাই 
, আমায় রুখে দাড়ায় শুরুতে, মুরশেদে ॥ 
কিংরা রর 
মোর যাইতে তো চায় না মন মক্কা-মদীন। 
বন্ধু আমার কাছে আমি রইব তারি কাছে, 
১২ 


১৭৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা! : বাংলা ও আসাম 


পাগল হইতাম ঘরে রইতাম 
তারে চিনতামরে যদি না। 
(আমার) নাই মন্দির কি মসঙ্জি 
নাই পৃজ। কি বকরিদ 
তিলে তিলে মোর মক কাশী 
পলে পলে সুফিন]। 
ধারা বাউলতত্ব আলোচন। করেন, ঈড়া, পিঙ্লা, স্থযুয়ার ত্রিবেণী সঙ্গমের 
কিংবা! স্থফীর্দের আবহায়াতের নিঝরিণীর গ্রহ ধারার সন্ধান বিগ্লেষণ করেন, 
তারা এই তত্বের সামাজিক ও মানবিক তাৎপর্যের এ দিকটাকে অবহেলা করে 
যান। বরঞ্চ হিন্দুধারা” ও মুসলিম ধারা”র অনুসন্ধান করে লোকসঙ্গীতের এই 
সবল এঁতিহাকে অবজ্ঞ1 করে পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন। 
কিন্তু মাটির টিপি আর কাঠের ছবি বা! জিন ফেরেশতার শাসন সমাজে 
আজও অব্যাহত হয়ে রইল। কারণ সামস্ত সমাজেরই ক্ষুধিত পাষাণের উপর 
গজিয়ে উঠল বিদেশী মূলধনের মু্্থদ্দীদের মৌতিমহল। এখানে এ আলোচনায় 
ঢুকতে চাই না । 
বাউলদের মানবতাবাদ হয়তে!। আজকের সমস্যা সমাধানের পথে 
সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট ব্রণের উপর অস্ত্রোপচারে অসমর্থ। সেজন্য চাই জনতার 
শ্রেণীসংগ্রামের নতুন জীবনদর্শন | কিন্ত আমাদের পল্লীকবিদের বলিষ্ঠ 
এঁতি্বের উপরেই গড়ে উঠবে এই নতুন জীবনবেদ। 


শ্রীহট্রের লোকসঙ্গীতের সুরবিচার 


॥ এক ॥ 


“শ্রীহট্রের লোকসঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি? বাংলা দেশের অন্যান্য 
স্থানের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে এর কোনো স্থরগত পার্থক্য আছে কি না,-সে 
সম্পর্কে ব্যাকরণ-সম্মত আলোচনা করুন”- গ্রশ্রটি এই পুস্তক প্রণেতা 
অধ্যাপক ভাঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয়ের । শ্রীহট্টবাসী না হয়েও শ্রীহট্টের 
ইতিহাস ও লৌকিক এতিহ্বের গবেষণায় যে নিষ্ঠা ৪ অঙ্থরাগ তিনি 
দেখিয়েছেন, তা সত্যি প্রশংসনীয় । শ্রীহট্ের গীত রচনার ধারার বিশদ 
আলোচনা তিনি করেছেন। আমার উপর ভার পড়েছে-_তার সাঙ্গীতিকী 
নিয়ে আলোচনা করবার ; য্দিও জানি, ভাবকে বাদ দিয়ে ভঙ্গীর আলোচনায় 
একপেশে হবার ভয় থাকে। 

শ্রুহটের স্থর বলে কি কোনে স্থুর আছে? বাংল। দেশকে যদি তিনটি 
অঞ্চলে ভাগ করি সুরের দিক থেকে,_তাহলে বলতে পারি, পূর্ববঙ্গ 
ভাটিয়ালী-প্রধান, উত্তরবঙ্গ ভাওযাইয়া-প্রধান এবং মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ বাউল- 
প্রধান। কিন্তু ভাটিয়ালী-প্রধান পূর্ববঙ্গকে আবার ুক্ স্থর-বিচারে মোটামুটি 
জেলাগত অন্ু-বিভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা যার! পূর্ববঙ্গের স্থরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সেই অঞ্চলের গান শুনলেই অমুক ঢঙটা 
ময়মনসিংহের, অমুক ঢঙট। ত্রিপুরার, অমুক ঢউটা| শ্রীহট্রের- ইত্যাদি বলতে 
অভ্যন্ত। কী পদ্ধতিতে এই ভাগট। করে থাকি? কোনে। বৈজ্ঞানিক রাগবিঙ্গেষণে 
মোটেই নয়,কেবলমীত্র “তৈরী কান” দিয়ে। কোনে। বিশেষ ডঙ, 
বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ গায়কীতে এমনি একটা আঞ্চলিকত! মিশে থাকে 
এবং তা শুনতে-শুনতে এমনি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে এই স্থর-বিচারে কোনে। 
দিন বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করিনি। কাজেই, এই স্বভাব-স্বীকৃতিগুলোকে 
ব্যাকরণ-সম্মত আলোচনায় দাড় করানো সত্যি অতি দুরূহ ব্যাপার। তা 
ছাড়া, গান গেয়ে দেখানে! যেমন সহজ, লিখে--এমনকি, স্বরলিপি করেও তা 

৮ প্রমাণ করা তেমন সহজ নয়। স্বরজিপিতে পল্লীসঙ্গীতের ঢ$ ও শ্রুতির মাধুর্য 
কোনোদিনই ধর! পড়ে না। 


১৮০ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। £ বাঁংল। ও আসাক্ক 


সকলেই জানেন, সাতটি পূর্ণস্বর এবং পাঁচটি অর্ধস্বরের যোগ-বিষোগের 
টানা-পোড়েনে সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতের ধ্বনিতরঙ্গের চিত্র-বিচিত্র নক্সা ধর! 
পড়েছে। মাঁনব-সভ্যতার বহু শতাব্দীর বিবর্তনের পর মানুষের ক এই বারোটি 
স্বরকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে। আজে! অধিকাংশ লোকসঙ্গীত গুড়ব- 
জাতীয়,_-অর্থাৎ পঞ্চম্বরী, পঞ্চস্বরিক। বাংলার লোকসঙ্গীতের টৈচিত্র্য ও 
বর্ষের একটি বড় কারণ এই যে, কড়ি-মধাম ছাড়া সমস্ত স্বরেরই প্রয়োগ 
এতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী ঠাটেও কড়ি-মধ্যম ছাড়া সব কটি শুদ্ধ ও 
কোমল হ্বরের ব্যবহার আমর! পাই। ভাটিয়ালীর সর্বজনীন রূপটি হল, 


সা রা মা মা -া পা পা ধা প্রধা -পা 
আ মি বন্ধু রু প্রে মা গু নে ০ 
ণধা পম পা মা "গা "রা সা -ণ] -ধ] 
আপ ৯ 

পো ড়া স ই ০ ০. গো ৪ 5 
ধা সা স। - রা গা র। -] গা রা সা 


অ। মি ম রু লে পোড়া স্‌ নি তো রা 
ভাটিয়ালীর অবরোহণে পা মা গা রা স। ৭1 ধএ। মুদ্ারার পঞ্চম থেকে 
উদ্দারার কোমল নিখার্দে নেমে ধৈবতে যে বিরাম,_-ভাটিয়ালীর 'পকড়” 
বা প্রাণ সেখানেই । সমস্ত পূর্ববঙ্গের প্রাণ-ভোমরার এটাই হলে। ফটিক 
মিনার। এই ভাটিয়ালীরহই 09190510281 01087693 আরোহণ-অবরোহণের 
বহু রকমফেরেরই এক একটি বিশেষ ভঙ্গী আঞ্চলিকতার হ্ষ্টি করেছে। 
তার উপর, গায়কীর আঞ্চলিকতা তো আছেই, _যদ্দিও জেলায়-জেলায় 
ভৌগোলিক সীমান্তের মতে! স্থরের ধারার লীমান্ত-রেখা টেনে দেওয়া সম্ভব 
নয়। ভাষার উচ্চারণে এব" 19802800077 আঞ্চলিকতা তো আছেই। 
যেমন, উপরের গানটি গাইবার সময় শ্রীহটের গ্রাম্য গায়ক গাইবেন, 
আমি বন্দের প্রেমাগুনে পুরা 
সইগ” আমি মইলে পুরাস নি তর] ॥ 
প্রীহট্রের ভাটিয়ালীর একটি সাঙ্গীতিক বিশেষত্ব আছে। ভাটিয়ালীতে 
রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে। তার আদিম রূপটি ছিল-_ 
বাস্তবজীবনের কথ] ও ব্যথা, নদী ও নৌক1। প্রকৃতি ও প্রেম। পরে এলো 
দার্শনিকত| £ নদী হলে! জীবন-নদী, নৌক1 হলে! দেহ-তরী। তেমনি স্থরের 
ক্ষেত্রেও ক্রমবিবর্তন আছে। প্রথমে মারি, পরে ভাটিয়ালী। যৃথবদ্ধ সমাজের 


শরীহট্রের লোকসঙ্গীতের স্রবিচার ১৮১ 


যুখবদ্ধ সঙ্গীত। একক গানের পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটেছে অনেক পরে। একক 
ভাটিয়ালীর তান-কর্তব সারিতে থাকতে পারে না। এখনে। চতুস্বরিক সারিগান 
স্তনি-_উড়ে উড়েরে বগুরায় উড়ে গাঞ্গে। শ্রীহট্রের একটি অতি-প্রচলিত ভাটিয়ালী 
গান-_ 

কালে। মেঘে সাজ কইর্যাছে, 

পরান তে। মানে না; 
সাবধানে চালাইও তরী-- 
নাও যেন ডুবে না। 
বা” নাইয়া, নদীর কুল পাইলাম না। 


সা সা] র| জ্ঞা -মা ল্জ্ঞা -রা -সা 
ক লে। মে থে ০ ০ * ০ | 
সা -র গ| -মা গ| রা -সা 1] | 
সা জ্‌ ক ই র! ছে ৩ * | 
সা গা রা গা মা পা মা__-গা | 
শপ র1 না তো! মা নে না, 

গা মা ধা ণ। এ] | ধা -পা | 
সাব, ধা নে চা ৩ গু 9 গু 

পা - ধা -ধ] "পা গা মা ধা ্ 
লাই ও তত রবী ০ * নাও যে নাও 
পা মা! গা স। সা - রা 
ডু বে ন। বা না হ য় 
পা মা "৭ মা -গা গা -রা স! 1 | 
ন দী রু. কু ল্‌ পা ই লা ম্‌ 

গা -রা -স| 

না! 5 ৩ 


এখানে মেঘ-এর ্ঘ-এর উপর আন্দোলায়িত কোমল গান্ধা় এবং 
চালাইও-র “চা'-তে দীর্ঘায়িত. কোমল নিখাদ্দের আবেশে এমনি এক উদার 
মাধুর্য হট্টি করে-্ষা একেবারে শ্রীহট্টের নিজম্ব বলে দাবী করতে পারি। 
ভাটিয়ালীর মুক্তগতি তাল সহ্‌ করতে পারে না) এ গানটিও তাঁলহীন। সে 
দিক থেকেও এখানে ভাটিয়ালীর পরিপূর্ণ রূপটি ধর। পড়েছে। 


১৮২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। £ বাংলা ও আসাম 
ভালে ফেলে গাইলেও রাধারমণের-_ 


রাই-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না," 
মইলো, গে৷ রাই কাচ। সোনা -"" 

এখানে “মইলো' শব্দটি 
ধা -পা -মা -গা -পা ধা -পা -মা গা রা সা নন! 
ম * * * ই লো ৭ * * গো রা ই 
ন্‌ সা সা গা -সা -র1 -সা 
ক চা সো ন। ০ ০ ৯ 

ধৈবত থেকে নেমে আবার ধৈবতে উঠে, ঝটকা মেরে নীচে নেমে 
আসার ঢওটি শ্রীহট্রের একটি বৈশিষ্ট্য | 

্রীট্রের হবিগঞ্জ মহকুমায় এবং ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে ভাটিয়ালীর স্থরের 
একটি বিশেষ ঢঙ পাওয়। যায়,-যাঁতে আছে উত্তরাঙ্গে টগ্পার কম্পনে এক অদ্ভূত 
প্রাণবন্ত প্রকাঁশভঙ্গী। যেমন, 


বড়ে। দুঃখের দুঃখী আমি ও গুরু, 
ভবে কেউ নাই আপনার-_ 
শ্রীচরণে এই নালিশ আমার ॥ 


পা পা পা পা ধা -সী বজ্ঞা__-রা স্পা” 


শু ৪ পট ঙ গু ৩ ৩ গু কু গু 
পা পা -মা মা বা পা সম সা র| 
ভ বে * কে উ না, ই অ। পপ 
সা -প1 প্থ1। 


প্রৃহট্রের লোকসঙ্গীতের স্থ্রবিচার ০৬ 


॥ ছুই | 

শ্রহট্রের লৌকিক এঁতিহ্ে ধর্মের দিক থেকে দুটি প্রধান ভাবধারা 
প্রবহমন। একটি বৈষব, অপরটি সথফী। অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক এ 
বিষয়ে বিশেষ আলোচন1 করেছেন। সবরের ছন্দ ও ভঙ্গীতে বৈষ্ণব ধারাটি 
হল মূলতঃ বিলম্বিত মীড়-আশ্রয়ী এবং ত1 লীলায়িত; অনুগামী বাগ্যযন্ত্র-_ 
একতারযুক্ত “লাউয়। বা “লাউ, । স্থফী ধারাটির স্থুর প্রধানতঃ গতি- 
প্রধান, কাট।-কাটা ঝটক] দেওয়া, ত্রিমাত্রিক ছন্দ; অনুগামী যন্ত্র-দোতার। 
ও খমক। বৈষ্ণব-ধারার লীলায়িত চলনের মধ্যে স্ফী-ধারাটি নিয়ে এল 
এক গতির আবেগ। এই ছুটি ধারাকে অনেকে হিন্দু-ধারা ও মুসলমান-ধাঁরা 
বলে আখ্য। দেন। কিন্ত আমার মনে হয় ত1 তুল। কারণ, এই ছুটি 
ধারারই প্রগতিশীল সামাজিক মুখ্য তমিক1 ছিল--হিন্দুমুসলমানের এক মিলিত 
ভাবধারা, এক মিলিত সংস্কৃতি গড়ে তোলার। হিন্দুর গুরু, মুসলমানের 
মুরশিদ , হিন্দুর রাধাক্কঞ্ণ, মুললমানের আশিক মাশুক মিশে গেছে। 

ভাবাদর্শে যেমন, ঠিক তেমনি স্থরের ক্ষেত্রে হিন্দু হুর ও মুসলমান সুর 
বলে ভাগ করাট। হবে অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। পশ্চিমবঙ্গের 
বাউলের ছন্দের সঙ্গে পূর্বরন্গের স্ফফীগানের খুব মিল। বাউলগান নৃত্যসম্বলিত : 
বাগ্যযন্ত্র-ডূগি ও থমক। কাজেই, বাউলের গানেও আছে কাটা-কাট। ত্রিমাত্রিক 
ছন্দ। সে বাউল গান শ্রীহট্রে কিংব! ত্রিপুরা-ময়মনসিংহে খন ভাটিয়ালী স্থরের 
প্রভাবে দেহতত্ব-“বাউল।” গানে ব্বপান্তরিত হলো, তখন দেখি--ভাব এক হয়েও 
ভাটিয়ালীর টিমে টান।-টানা লয়ে তার প্রকাশভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পাঁলটে। 
ঢাকার বিখ্যাত নরসিন্দী বাউলের] ব্যবহার করেন “সারিন্দা। এই ছড়-টান! 
তারের যন্ত্রের টানে-টানে পশ্চিমবঙ্গের বাউল-সম্প্রদায়ের নাচের ছন্দ একেবারেই 
হারিয়ে গেল। 

শ্রৃহট্রের স্থফীদের 'মারিফতী" গানে প্রায় পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ছন্দ । শ্রীহট 
মারিফতীদের গীঠস্থান। শ্রীহট শ্রীগৌরাঙ্গের দেশ। কিন্ত, প্রীহট্রের বিশেষত্বকে 
বোঝাতে গিয়ে আমর। প্রায়ই বল “শাহজালালের মাটি'। “তিন শো” ষাট 
আউলিয়ার দেশ” বলে শ্রীহট্ের খ্যাতি। শ্রীহট্র জেলায় বৈষ্বের আখড়ার 
চেয়ে পীরের 'মোকাম” ব! 'দরগা অনেক বেশী। পূর্ববঙ্গে বু ফকির-কবির 
জন্ম হয়েছে। তীদের উপর শাহজালালের প্রভাব অসামান্ত। আজে! 
শাহজালালের জন্ম-বা্ধকীতে--উরসে শাহজালাল" দিবসে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 


১৮৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা! : বাংল। ও আসাম 


জেল থেকে শ্রীহট্রের শাহজালালের দরগায় অসংখ্য পীর-আউলিয়ার সমাগম 
হয়ে থাকে,_পশ্চিমবঙ্গে ঠিক যেমন জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলীতে প্রতিবৎসর 
বাউল-সম্প্রদায়ের সমাবেশ হয়। পীর শাহজালালের এতিহ্‌ বহন করে এযুগে 
শ্রীহটে আকবর আলী, আরকুম শাহ্‌, ইরপান, উম্মর পাগল, মজাইদ চান্দ, শেখ 
বাহন (ভান্কু), হাছন রজ! প্রভৃতি শ্রীহটের লোকসঙ্গীতে এক অবিম্মরণীয় 
এশ্বর্যশালী গীতি-ধারার স্থ্টি করেছেন । শেখ বান্ (ভাহ্)-র “নিশীথে যাইয়ে। 
ফুলবনে রে ভমরা” কথাস্তরিত হয়ে অন্য নামে রেকর্ড কর] হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীহটে গিয়েছিলেন, তখন মরমী কবি হাছন রজার রচনায় 
মুগ্ধ হয়ে “হাছন উদাস”-এর পাওুলিপি সংগ্রহ করে অতি যত্বে সঙ্গে করে নিয়ে 
আমেন। তিনি তার হিবাট বক্তৃতায় (3911010% ০1 148) পূর্ববঙ্গের কোনো 
গ্রাম্য কবির দার্শনিকতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হাছন রজার “আমার আহ্খি হৈতে 
পয়দ। হল আশমান-জমিন্” এই গানটির উল্লেখ করেন। 

আমর] এই গানগুলোকে এক কথায় “মূরশিদ্দী এবং কোনে। কোনে সময় 
মারিফতী' গান বলে থাকি । পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল সহ শ্রীহট্রের এই 
“মুরশিদী” গানের স্থরের একটি বিশেষ ঢ$ আছে। উত্তরবঙ্গের “চটকা'-র 
সঙ্গে স্বর ও ছন্দে এর খুব সাদৃশ্য রয়েছে। হাছন রজার একটি বিখ্যাত 
গানকে নমুনা হিসেবে নেওয়া ষাক : “লোকে বলে, বলে রে, ঘর-বাড়ী ভাল! ' 
না আমার”__ 
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মুরশিদদী গানের সমে-সমে ঝুঁকি দিয়ে গাইবার ঢঙটি ঠিক 'চটকা"র ঢঙের 
সঙ্গে মিলে যায়। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেটি হল একই স্বরে 
দাড়িয়ে একসঙ্গে দ্রুতগতিতে গানের প্রথম সারির কিছু কথা এমনিভাবে 
বলে যাওয়া)য1 হঠাৎ গানের তাল ও সবরের বাইরে সংলাপের মত মনে 


হয়। যেমন, 
চাইর চীজে পিঞ্গিরা বানাই” 


মোরে কইলায় বন্ধ; 
বন্ধু, নিনীয়ার ধন, 
কেমনে পাইমু রে কালা, 
তোর দরিশন ॥ 


১৮৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ] £ বাংল। ও আসাম) 


আরকুম শাহের এই বিখ্যাত গানটি গাইবার সময় “চাইর চীজে পিঞ্জির। 
বানাই”--এই কথাগুলো একই সঙ্গে একম্বরে আবৃত্তি করে 'মোরে*-র উপর' 
ঝ.কি দিয়ে গান আরম্ভ করতে হয়। 

লৌকিক এঁতিহোর সমষ্টি-রচনা থেকে যখন ব্যষ্টি-রচনার যুগ এল, তখন; 
ব্যক্তি-বিশেষকে অবলম্বন করে অনেক সময় গায়কীর স্টাইলও প্রচলিত হতে 
লাগল। যেমন, এ যুগে ময়মনসিংহে জালালুদ্দীন ও দীন শরতের একটি বিশেষ, 
স্টাইল চালু আছে? তেমনি, শ্রীহট্টেও রাধারমণ, হাছন রজা। প্রভৃতির নাম, 
বিশেষ গায়কী আখা? পেয়ে আসছে” 


॥ তিন ॥ 

শ্রীহটের লোক-সংস্কৃতিতে মেয়েরা এক গৌরবময় অধ্যায় রচন| করেছেন ।! 
ভারতের প্রতি প্রদেশের প্রতিটি জাতির লোক-নৃত্য ও সঙ্গীতে একান্তভাবে 
মেয়েদের একটি বিশেষ অব্দান লক্ষণীয়। পাঞ্জাবের গিদ্দা, গুজরাটের গর্ব, 
থেকে শুরু করে আসামের আইনাম, বিয়ানাম প্রভৃতি মেয়েলী ব্রতঃ 
বিবাহ্গীতি, থুম পাড়ানিয়। গান ইত্যাদি বিভিদ্ন সামাঞ্জিক অনুষ্ঠানে ও. 
প্রয়োজনে ভারতীয় লৌকিক এঁতিহে মেয়ের! যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন,, 
তার সঠিক মূল্যায়ন আজে! হয়নি।: মেয়েলী গান বা মেয়েলী আচার বলে 
তাকে সঙ্ীর্ণ গণ্তীতে আবদ্ধ রেখে এর যে বিরাট সামাজিক যূল্য-তার ষথার্থ 
স্বীকৃতি আমরা দিইনি । আমাদের দেশের মেয়েরা তাদের আচার-বিচার, 
পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে আমাদের প্রাচীন এঁতিহকে যেমন ধরে' 
রেখেছেন, তেমনি লোকসঙ্গীতেও দেখি-_আমাদের মেয়েরা প্রাচীন এঁতিহ্ 
বহন করে চলেছেন। গোষ্ী-রচনার স্বতঃস্র্ততা, সহজ কথ ও স্থরের 
আবেদন, এহিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও সমাজমুখিনতার যে বৈশিষ্ট্যে মেয়েলী 
ধারাটি উজ্জ্ল,__লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারায় তা বিরল। 

বাংলার প্রতি জেলায় মেয়ের! সেখানকার আঞ্চলিক ছড়া, ব্রত ইত্যাদিতে 
একটি জেলাগত স্বকীয়তার সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীহটের স্থান বিশেষ, 
উল্লেখ্য । লৌকিক নৃত্যে বাংলা দেশ অত্ন্ত দীন। যাও ব! ছিল, তাও: 
লুপ্ধপ্রায় বা বিকৃত । কিন্তু শ্রীহট্রের মেয়ের এক প্রাণবস্ত নৃত্য-ধারাকে 
প্রবাহিত রেখেছেন তাদের “ধামাইল” নৃত্যে। 

সেই ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে জড়িত আছে ধামাইল গান ॥ 


শ্রৃহট্টের লোকনঙ্ীতের স্থরবিচার ১৮৭, 


শ্রৃট্র জেলার এ একান্তই নিজন্ব জিনিস। বাঁংলার লোকসন্গীতে বৈরাগ্য 
ও বিচ্ছেদের অস্তলান ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে । কিন্তু, ধামাইল গান ভাবের ' 
দিক থেকে মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হলেও, স্থরে ও ছন্দে 
ত৷ বিরহ-বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যকে অতিক্রম করে পাধিব উল্লাসে ভরপুর । জন্ম, 
বিবাহ বা কোনে! উৎসব প্রভৃতির আননলয়ে ধামাইল নাচ ও গানে গ্রামের 
মেয়েরা সমবেত হন। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমবেত করতালি গভীর রাত্রির 
নীরবতাকে ছন্দিত করে তোলে বিভিন্ন লয়ে। আর একটি বড় জিনিস-- 
সমকালীন ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যার্দি অবলম্বন 
করেও মেয়ের] 70010207060 গান মুখে-মুখে রচন। করে ফেলেন। 

ধামাইল গান নৃত্যাবলম্বী। কাজেই, গাঁনের 9080510) ব1 ছন্দ-বিভাগে 
শ্বরাগ্রে ঝোক-প্রাধান্ই তার বৈশিষ্ট্য । যেমন, | 


(আমি) কাঁ হেরিলাম | জলের ঘাটে | গিয়া ন| | গরী গো | 


হেরি মুখ | চান্দে | পড়িয়াছি | কান্দে | 


প্রাণপাখী | কান্দে রইয়! | রইয়া না | গরী গে! | 

ধামাইলের বহু রূপ আছে। কিন্তু, সবরের দ্রিক থেকে তা যূলতঃ 
ভাটিয়ালীর ঠাঁটের ভিতরেই । তবে, ভাটিয়ালীর টান ব৷ মীড়ের আন্দোলন 
ন1 থাকাতে প্রকাশভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে । 

শ্রীহট্রের মেয়েদের আর একটি উলল্লখধোগ্য দান হল-_বিয়ের গান ।' 
শাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই বিবাহ উপলক্ষে গান আছে। কিন্ত, 
শ্রাহটরে কন্যা-দেখা, মঙ্গলাচরণ, পানখিলি, জলভরা, অধিবাস, মোহাঁগমাগা, 
দধিমঙগল, বিবাহ, কন্যাযাত্রাঁ- প্রত্যেক পর্বে-পর্বে এমন গানের লহরী 
বাংলাদেশের অন্ত কোথাও আছে বলে জানি না। 

পার্খবর্তা প্রদেশে আদামের 'বিয়ানাম'-এ শুধু এমনিতরে! এই্বর্শশালী 
বৈচিত্রের সন্ধান পাই। শ্রীহট্র জেলায় বিয়েতে ধামাইল অপরিহার্য হলেও, 
শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠান অন্সারে যে বিশেষ গানের ধার! তাতে স্থরের দিক থেকে 
কোনো-কোনে। গানে এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার সন্ধান পাওয়া যায় £ সেটি হল» 
অনমীয়। বিয়ানাম'-এর হুম্পষ্ট ছাপ। 


১৮৮ ৃঁ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


এতিহাপিক বিচারে প্রীহট্রের তদানীস্তন ( লাউড়, গৌড় ও জয়স্তীয়! 
রাজ্যের) একটি বড় অংশ আসামের প্রাগজ্যোতিষপুরের কোচরাজাদের 
অধীনে ছিল। তা ছাড়া, আধুনিক যুগেও বৃটিশ শাসনাধীনে থাকা কালে শ্রহট 
ভাষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালী হয়েও চিরদিন আসামের ভৌগোলিক অংশ হয়ে 
ছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই আক্ষেপ, 
মমত! বিহীন কালশ্রোতে 
বাঙলার রাষ্ট্রসীম। হতে 
নির্বাসিত! তুমি 
সন্দরী শ্রীভূমি | 
শ্রৃট্রের কথ্য ভাষা এবং গানের স্থরেও তাই অসমীয়া! প্রভাবে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই। কিন্তু, লক্ষণীয় যে, শ্রীহটের মেয়েলী গানেই শুধু এই অসমীয়। 
প্রভাব পরি্ফুট। একটি “কন্যা-বিধায়'-এব্ গানকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যাক, 
আম-ঘট সারি সারি, 
শ্ুভ-যাত্র/ করইন গৌরী; 
যাইবাইন গৌরী কৈলাসে-_ 
মা, দেশে যাইতে ॥ 


স! জব! -রা -সা সা -রা সা -ণ1 সা গা -মা -পা 


মি 


আ ম এ ০ ঘ ০ ট ০ , সা রি ০ হু 
আ গা শা গা মা-পা দা 7 পা -মা 
সা রি ০... সু ভূ. ৪ 1 ৮ তরী 


সা 1 7 মা গা] গা মা পা 
ক র ইনু গৌ রী যাই বা ইন্‌ 


দা পা মা জ্ঞ » রা] রা সা ন্‌! 
গৌ রী কৈ লা * মে ০ মা * 
সা গা -ম! পা -মা গা 
দে শে ০ যা ই তে 
এবার একটি অনমীয়। বিয়ের গান নেওয়। যাঁক-_ 
অরণ্যর মাজতে কি পন কান্দিলে_- 


কি চরাই জুড়িলে রাও হে। 


শ্রীহট্রের লোকসঙ্গীতের স্থরবিচার ১৮৯ 


পা পা মা জ্ঞা জ্ঞা মা] পা মা 

অ র ণ্য র মা ০ জ তে 

মা মা -গ। মা মা -জ্ঞা সা সা! 

কি প * হু" কা ন্‌ র্দি লে. 

পা পা দা পা পা মা! জ্ঞা -মা -পা মী' 

কি চ রাই জু ডি লে রা ৪ ও হে 
ছুটি গানই কন্ঠা-ব্দায়ের। দুটি স্থরেই এক সেন্টিমেন্ট এবং স্থরের ঘনিষ্ঠ 

সাদৃশ্য ও লয়ের বেদনাময় গতি। এই ঘনিষ্ঠ সাদৃস্ঠ শ্রীহট্রের লোকসঙ্গীতের 

স্থর-বিচারে এক নতুন দিথলয়ের সন্ধান দেয়। 


॥ চার ॥ 


শ্রিহট্রের লোকসঙ্গীতে রাগের প্রভাব আর একটি আলোচ্য বিষয়। 
«“লোকসঙ্গীতে রাগের প্রভাব*”-_এ কথাটিকে ঘুরিয়ে “রাগসঙ্গীতে লোক- 
সঙ্গীতের প্রভাব” বললেই ঠিক হয়। সঙ্গীত যেদিন একটি আদ্দিম মাঁনব- 
গোঠীকে আশ্রয় করে প্রথম বিকশিত হয়েছিল--সেদদিন সঙ্গীতের ছিল একটি 
সামগ্রিক গোষ্ঠীগত রূপ। তাকে “লোকসঙ্গীত” বা “রাগসঙ্গীত” প্রভৃতি 
নামে ভাগ করার প্রশ্নই উঠত নী। একটি স্থুর একটি গোষীর ব1! উপজাতির 
স্থর হিসেবেই পরিচিত ছিল। গোঠী-সমাঙ্গ থেকে আজকের 1 ৪6101)0০- 
এর যে বিবর্তন,-লোকসঙ্গীত ও রাগসঙ্জগীতের বিবর্তনের ইতিহাসিও তার 
সঙ্গে জড়িত। গোষ্ঠী, খগ্ু-জাতি, উপজাতির রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় গ্রস্থিবন্ধনে 
যেমন জান্তীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, রাগসঙ্গীতেও তেমনি বিভিন্ন জাতি ও 
উপজাতির স্ুথুরকে অবলম্বন করে একট। সর্বভারতীয় আকার ধারণ করেছে। 
আজে বহু ভারতীয় রাগ-রাগিণীর নামকরণে এর সাক্ষ্য মেলে। “আভীরী, 
“পাবেরী', “মালবী", “কানাড়ী”, “পাহাড়ী”, 'মাঢ়? প্রভৃতি আতির নামের সঙ্গে 
বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নামকরণ এই সত্যকেই পরিস্ফুট করে। আমাদের 
দেশের বিভিন্ন সপ্দীত প্রবক্তারাও এ কথ স্বীকার করেছেন। 

অন্দ্দিকে লোকসঙ্গীতের ধারাটিও সমান্তরালভাবে প্রবহমান, যদিও 
সে ধারাটি নিজ-নিজ আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক শীমারেখায় প্রবাহিত। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে-_একটি বেন্দ্রান্থগ, আর অন্থটি কেন্দ্রাতিগ । 
বিস্ত, এতিহামিক বিচারে ছুটিই পরস্পরের পরিপ্রক। রাগসঙ্গীত যেমন 


-১৯৩ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


'কেন্ত্মুখী, লোকসঙ্গীত তেমনি বিকেন্ত্রিক স্বকীয়তায় ও আঞ্চলিকতায় উজ্জল 
হয়ে থাকলেই বেঁচে থাকবে | এর মধ্যে ধার! বিরোধিতা দেখেন, তার! 
আধুনিকতার নামে জাতি-বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধাঁরাটিকেই অস্বীকার করেন। 
পূর্বেই বলেছি, এই ছুটি ধারাকে আপাতবিরোধী বলে মনে হলেও তাঁর! পরস্পরের 
পরিপূরক । তার মানে অবশ্য এ নয় যে, লোকসঙ্গীতের ধারাঁটি একটি নিছক 
07 দ৪) 173০%0.1 রাগসঙ্গীত যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক স্থরকে অবলম্বন 
করে গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি আবার!রাগসঙ্গীতও লৌকিক ধারাটির উপর 
তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে । এই আদানপ্রদানের মধ্যে বাধার কোনে! 
কঠিন প্রাচীর নেই। কাজেই আমরা যখন কোনো-কোনো লোকসঙ্গীতে 
রাগের প্রভাব পাই, তখন বল! মুশকিল-_সেটা সেই অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত, 
অথবা! উপর থেকে আস! রাগসঙ্গীতের প্রভাব। বাংলার কোনো-কোনে। 
লোকসঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট । ঝিবিট, দেশ, ভৈরবী, 
ভীমপলশ্রী, ভূপালী, বিভাস প্রভৃতি রাগের স্পর্শ বাংলার লোকসঙ্গীতকে 
মাধূর্মণ্ডিত করেছে । 

অবশ্ঠ, গ্রাম্য-জীবনে বিশুদ্ধ রাগাশ্রদ্বী একটি ধার এবং লৌকিক ধার] 
পাশাপাশি অবস্থান করে চলেছে। যাত্রাগানের বিবেকের স্থর ,যেমন বিশুদ্ধ 
রাগাশ্রয়ী, তেমনি পূর্ববঙ্গে ছিজদাস, মনমোহন প্রভৃতি লোক-কবির গান- 
গুলোও বিশ্তুদ্ধ রাগাশ্রয়ী। এগুলে। গ্রাম্য-সংস্কৃতির অন্ততূক্ত হলেও লোক- 
সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না। লোকসঙ্গীতে যেখানে রাগের ছাপ পড়েছে, 
সেখানে রাগ্গের স্পর্শ থাকা সত্বেও লোকসঙ্গীতের মৌলিক চরিত্রটি বদলায়নি । 
এই সীমারেখাটি অতি সাবধানে টেনে স্থরের মূল্যায়নে আমাদের এগুতে হবে। 

প্রহট্রের লোকসঙ্গীতেও দেশ, ভূপালী প্রভৃতি রাগের ছায়৷ বহু গানে 
পাওয়া যায়। কোনো-কোনো গানে ত। খুবই স্পষ্ট; আবার কোনে গানে 
তা শুধু ছায়া ফেলে মৌলিক ভাটিয়ালীর শোতে বিলীন হয়ে যায়। এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনার স্থযোগ থাকলেও আমি মাত্র দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ 
নিবন্ধ শেষ করব। 

শীহটে, বিশেষতঃ হবিগঞ্জ মহকুমায় একটি সুর প্রচলিত আছে, যাকে 
শাস্্ীয় সঙ্গীতে বল হয় বাংলা-বিভাষ। 

গ্েহ-তরী ছাইড়া দিলাম 
€ গুরু? তোমার নামে ॥ 


প্রিহট্রের লোকসঙ্গীতের স্থরবিচার ১৯১ 
সা সা সা রা গা পা ধা র্সা র্স। 
দে হ ত রী ছাই ড়া দি লাম ও * 
"রণ সা ধা পা ধা "পা -গা -র| 
গা মা "গা রা -সা ধাঁ সা রা গা 
গু রু ০ ০ ০ তো মা রো ন। 
গা "রা -সা 
মে ০ ০ 

আর একটি গানের প্রথম কলিতে শুদ্ধ দেশ রাগের সব কটি পর্দারট 
বাধহার পাই__ ্‌ 
আছে শ্যাম-অঙ্গে রাই-অঙ্গ হেলাইয়। গে, 
শ্টাম-অঙ্গে রাই-অঙ্গ হেলা ইয়া ॥ 
সা স। রা শ মা মা মা -পা ধা | 
আ ছে শ্তা মু অ. গে রা ই অং গ 
ণা ধা -পা ধা পা -মা "গা রা 
হে লা ই য়া গো ০ * ৩ 
রা 7 রা মা মা -গা রা গা -1 
শা] মম অং গে রা হই অং এগ ৪ 
র। সা সা -1 
হে লা ই য়] 


শ্ীহটের “হোরীগান” বলে প্রচলিত বসন্ত-উত্সবের উল্লসিত লোক- 
সঙ্গীতের সবরের মধ্যে অবরোহণে ললিত-এর রেশ এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এনে 
'দিয়েছে_ 


আজ হোরী খেলব 


একেল। পাইয়াছি-_ 
হেথ। নিধুবনে ॥ 


সা "7 সা।সা শসা 77 সাজ্ঞা -রা |সা-রা।সা-না] 


আ 


জ হো 


রী 


* খেলে ব ০ রে *শ্তা ম 


১৯২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংল। ও আসাঙ্ক 


[পাশা 7 গা গা। গা -মা পা 7 71 --স্া। -পা-্মা! 

তো ০ ০ মা র্‌ স্‌ গ নে 9০ ৬ ০5 ৩ ৩ ও 

1ম! মা-া। পা 71 দা "পা মা জ্ঞা এ রা 7 সা -] 
একে * লা * পা ই য়া ছি হে * থা « 
[না এ।সা "রা সা না শা -দা।পা1-1-4 "1 

নি ০ ও ধু * ৭ * ব ০ ০ নে * ০ * 

গান শুরু হয় বিলম্ষিত তেওরায় ; ক্রমশঃ লয় বাড়তে বাড়তে দাদর। ও: 
কাহারব! তাল-ফেরে--ন্রত কাহারবায় সমাপ্তি টান! হয়। একদিকে স্থরের 
ঞ্পদী বিন্যাসে এবং লয়ের তাঁল-ফেরের চলনে, আবার অন্যদিকে সাধারণ' 
লোকের সমবেত কণ্ঠের সহজ অভিব্যক্তিতে এই গানগুলে। এমন এক সামগ্রিক 
লৌকিক রূপ ধারণ করেছে যে, লোকসঙ্গীতে রাগের সাবলীল মিশ্রণের এ 
রকম দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কয়েক ব্সর আগে, কলকাতার শ্রোতৃমগ্ুলীর 
সামনে আমর। যখন এ গানটি উপস্থিত করি, অনেকে _এমনকি, কিছু সমজদর 
সঙ্গীতজ্ঞও এটিকে লোকসঙ্গীত বলে মেনে নিতে চাননি । 

আমি পূর্বেই বলেছি, আমার্দের পল্লী-সংস্কৃতিতে একটি অনাবিল রাগ- 
সঙ্গীতের ধারাও বিছ্যমান ; কিন্তু, এই হোরীগানের ধারাটি তার সব-কাছা- 
কাছি থাকলেও এই ধারাটি উপর থেকে নয়,জনসাধারণের ভিতর থেকে 
উৎসারিত । 

এ বিষয়ে সবচেয়ে নিতৃলি নিশান! হল গায়কী। কয়েক বখসর পূর্বে 
পূজ্যপাদ আলাউদ্দীন খ? সাহেবের সঙ্গে ঘরোয়। আলাপের সুযোগ পেয়েছিলাম । 
পূর্ববঙ্গের ব্রিপুরাজেলার মাঁটির সুরের কোলে জন্ম নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
মিনারচুড়ীয় ধিনি আরোহণ করেছেন, এ বিষয়ে তার বক্তব্য সেদিন আমার; 
কাছে লোকমঙ্গীতের একটি নতুন দিক খুলে দিল। কথাচ্ছলে তিনি বলছিলেন 
তারই ছোটবেলাকার মাঠে-ময়দ্ানে গাওয়া একটি গানের কথ।--যে গানটি 
ছোটবেলায় আমরাও গেয়েছি £ “নিরলে কইয়ে! গিয়। বন্ধুয়ার লাগ পাইলে ।” 

এই গানটি একই স্থরে ছুই গায়কীতে গেয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ সহজ 
অভিব্যক্তিতে বললেন, “এক গায়কীতে এটি লোকসঙ্গীত, আবার অন্য গায়কীতে 
একেই উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের শ্রেণীতে ফেলা যাঁয়।” 


ভহট্ের লোকসঙগীতের স্রবিচার ১৯৩ 


॥ পাঁচ ॥ 

এই ছোট্ট নিবন্ধটি শেষ করার আগে ছুটি কথ! বলতে চাই। লোকসঙ্গীত 
নিয়ে আলোচনার পরিধি যাদ্দও তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে, তবুও 
সামাজিক, এঁতিহাসিক, কাব্যিক দিক নিয়ে আলোচনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ । 
লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিকী নিয়ে কোনো আলোচন! প্রায় চোখেই পড়ে ন1। 
ধারা ভারতীয় রাগ-রাগিণী নিয়ে সার্থক গবেষণ। করেছেন,--তাদের দরদী দৃষ্টি 
থেকে লোকসঙ্গীত প্রায় বঞ্চিত। অবশ্ত জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় 
ন। থাকলে এবং একই অঞ্চলের লোকপঙ্গীতের বিচিত্র বিস্তাস সম্বন্ধে গভীর 
অভিজ্ঞতা না থাকলে, দূরে বসে কয়েকটি সংগৃহীত স্থরের বিশ্লেষণে তাদের 
আলোচনা একপেশে হবার ভয় থাকে । ধার রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত দুর্টি 
ধারার সঙ্গে সমানভাবে ঘনিষ্ঠ সেরকম গুণী ডুবুরীর সম্মুখে আমাদের 
লোকসঙগীতের বিরাট সমুদ্র আজও অবারিত ও অনাবিষ্কৃত। ব্যক্তিগতভাবে 
নিজেকে আমি এই আলোচনার উপযুক্ত মনে করি না। তাছাড়। বিশেষ একটি 
জেলাতে সীমাবদ্ধ থাকায় আমার কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে । তবু এই 
ক্ষুদ্র আলোচন। যর্দি উপযুক্ততরদের উৎসাহিত করে তবে তা সার্থক। 

দ্বিতীয়তঃ, এই আলোচনায় সাহস পেতাম না৷ যদি ন। আমার অন্থ্জপ্রতিম 
অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয় আমার ফেলে আস জেলার সংস্কৃতি, সম্পর্কে 
আমার চেয়েও উৎসাহী হয়ে না উঠতেন। তার এই অন্প্রেরণার প্রধান উৎস 
পরলোকগত গুরুসদয় দত্তের সংগৃহীত গাঁনগুলি। বুটিশ সিভিল সাভিতসর 
লোক হওয়া সত্বেও তিনি গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন। তার 
সংগৃহীত লোকশিল্পের নিদর্শনগুলো ঘরোয়। মিউজিয়ামের এশখরধ আহরণের 
সৌখীন আর্ট-সাধনা ছিল না। নাধারণ অবজ্ঞাত মানুষের স্থপ্ধ গ্রতিভার 
স্বীকৃতি দিয়ে গ্রাম-বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাস! জাগানে। ছিল তার 
কর্মসাধনা। বাংলাদেশে সঙ্গীত ব। হস্তশিল্প জীবিত থাকলেও নৃত্য প্রায় 
অবলুপ্ত হতে বসেছিল। দত্ত মহাশয় ছিলেন বাংলার লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধারে 
পথিকুৎ। সিভিনিয়ান হিসেবে তীর এই কার্ধে গৃঢ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
আরোপ করে সেই সময়ের উগ্র জাতীয়তাবাদীর। তার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার 
করেছিলেন। কিন্তু, কালের বিচারে গুরুমদয় দত্তের পক্ষে রায় মিলেছে। 
আলোচ্য গ্রন্থধানা (খ্হট্রের লোকসঙ্গীত, ডঃ নির্মলেন্ু ভৌমিক, কলিকাত| 
বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬ ) তারই একটি প্রধান সাক্ষ্য । 


১ 


আসামের জাতীয় উৎসব বিজু 


যা নাই বিছ্গীতে তা নাই আনামে । যা নাই আসামে তা! নাই বিহগীতে। 
আসাম এবং অসমীয়! জনমানসের নিতু ল দর্পণ বিহু । আসামের পাহাড়-পর্বত। 
পশুপাখী, নদী-বিল, মাঠপাথার, ফুলফল, বর্ণগন্ধ ও তার মধ্যে কর্মরত নরনারীর 
এমন প্যানোরামা ভারতের লোকসঙ্গীতে বিরল। বিহ্বগীতের সাহিত্যিক 
ও সাঙ্গীতিক ভিতের উপরই ধীড়িয়ে আছে অসমীয়1 সংস্কৃতির উপসৌধটি। 

ধ্ষপ্রভাবমুক্ত ইহজাগতিকত৷ ও শ্রমশীল জীবনের প্রতি অসীম মমত।--এই 
হলো! বিহুর দর্শন । আদিম প্রাকৃ আর্য উৎসবগুলি, কৃষি সমাজের খতু উৎসবগুলি, 
হিন্দ্ধর্ষের প্রভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উত্সবে পরিণত হয়েছে । 
শারদীয়া, দেওয়ালী, হোলি সবই হিন্দুদের উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে, জাতীয় 
উৎসবের মর্যাদা হারিয়েছে । কিন্তু বহুজাতি, উপজাতি ও ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত 
আসাম উপত্যকার বিহুর জাতীয় মর্যাদ। দিন দিন ব্যাপকতা। লাভ করছে। ধর্মীয় 
আচার বিচার, দেবদেবী, উপদেবত|। ব। অপদেবতার উৎপাত থেকে বিহু মুক্ত । 
বর্শহিন্বু সমাজের বিধিনিষেধ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে গ্রতিবাদই হল বিহুর প্রধান 
উপজীব্য | বিহুকাব্যের প্রেম অবাধ, কিন্ত তা দেহবাদী নয়--আদিম যৌথ 
কৃষি ও শিকারী জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশ করা এন্দ্জালিক কল্পনার 
এঁতিহ্ে তা মধুর। বিহু আদ্দিরস কর্মজীবন 'থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্কিকেন্দ্িক 
নাগরিক প্রেম নয়, সমষ্টিচেতনার ছন্দে তা সুস্থ ও সজীব। 

আসামের রাজরাজড়াদের স্্দীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে “বুরলী 
সাহিত্যে । আসামের গ্রাম্যজীবনের কষিসমাজের অবিচ্ছিন্ন অলিখিত ইতিহাস 
ছড়িয়ে আছে বিহুসাহিত্যে। অথচ সেদিন পর্যস্ত শহর ও গ্রামের অভিজাত- 
সমাজের কাছে বিহু ছিল “নিষিদ্ধ অন্ত্যজের অঙ্গীল নাচগান; । 

বিহ্গীতের প্রবহমানতা আজও মৌখিকতা৷ ও নৈব্যক্তিকতার বৈশিষ্ট্ে 
উজ্জ্রল। প্রত্যেক বিহু-উতৎ্সবের উন্মাদনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন 
গীতের ফপল। তাতে পাই ধারাবাহিক একটি সমাজের বিবর্তনের পরিচয় । 

সামন্ত সমাজ পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম ট্রাইব্যাল ও অর্ধ-উট্রাইব্যাল সমাজে 
বন্থমতীকে উর্বর' করার জন্য যুবক-যুবতীর যৌথ নৃত্যগীতের উপর এলো। 
নিষেধাজ্ঞা। প্রণয় ও পরিণয়ের মধ্যে এলো প্রাচীর । কিন্তু সমাজপতিদের 


আসামের জাতীয় উৎসব বিন ১৯৫ 


শাসন সাধারণ মান্য মেনে নেয়নি। জাতিকুল, ধর্মীয় বৈষমা, নারীপুরুষের 
সামাজিক বৈষমোর বিরুদ্ধে ব্া্গবিজ্রপ ও তির্ধক মন্তব্যে বিহ্গীত হলে ভরপুর। 
পল্লীরচার্নিতরা শুধু কাব্যের খাতিরে নয়, সমাজপতিদের প্রতিকূলতার জন্যও 
মোজাহুদ্বি কথা না বলে অনেক সময় বন্ধোক্তির এবং ছ্বার্থবাঙক শবের 
আশ্রয় নিয়েছেন £ 
শিলে বালিচরাই গিলে এ লাহরী 
শিলে বালিচরাই গিলে 
আরুবেলি বিহুখন চাবলৈ নাপালো 
মতামহ রখিয়। দিলে । 
বালিচরাই অর্থাৎ খঞ্ধণী পাখীকে পাথরে গিলছে এট। যেমন উদ্ভট কথা, 
কোনো মেয়েকে বিহুর সময় ঘরে বেঁধে রাখা তেমনি উদ্ভট কথা। আবার 
তেমনি আজগুবী কথা৷ কোনো মেয়েকে ছুরস্ত মোষের রাখালী করতে দেওয়া । 
এখানে কোনো! পুরুষকে ইংগিত করে মোষ বলে ব্যঙ্গ করাও হতে পারে । 
কলীয়৷ কচুরে শিয়া 
জীয়াই থাকো মানে তোমারে তিরোতা৷ 
বিছুলৈ পণিয়াই দিয়! । 
বিয়ের পর বিহুনাচ নিষিদ্ধ হওয়াতে স্বামীর কাছে স্ত্রী আবেদিন করছে, 
“ঘতদিন বেঁচে আছি, তোমার স্ত্ীকে বিহুতলীতে (যেখানে বিহুনাচ হয় ) 
যেতে দিও ।: 
সমাঞ্জে এলো 'গাধন” বা যৌতুক দেওয়ার প্রথা | মেয়েকে বিক্রি করার 
এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো বিস্গীত | 
চরায়ে, চরায়ে আলচখন পাতিলে 
গছর গুটি খাবর মন 
আইনো কৈ বোপায়ে আলচখন পাতিলে 
আমাক বেচি খাবর মন। 
পাখ্ীতে পাখীতে পর।মর্শ করে গাছের ফল খাবার জন্ত । মা-বাপে পরামর্শ 
করে আমাকে “বেচে খাবার জন্ত”। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া! গানেও মেয়েকে 
বিয়ে দেওয়ার প্রতিশব হলে! “বেচেয়া খাওয়া” । ভাওয়াইয়া গানে আছে, 
“মায়ে-বাপে বেচেয়] খাইছে সোয়ামী পাঁগেলারে?। 
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কাউরীর শতৃরু মুগাচুঙগীয়া 
পরিব নির্দিয়ে ভালত 
আয়ে বোপায়ে আমারে শতৃরু 
ফুরিব নিদিয়ে গাওত। 
কাকের শক্র যেমন মুগাপোকার পাহারাদার, সে তাকে ভালে বসতে দেয় 
না; আমার শত্রু তেমনি আমার বাপ-মা, আমাকে গ্রামে বের হতে দেয় না। 
পিতৃতান্ত্রিক পরিবারমুখী সমাজে স্বাধীন মন নেওয়া-দেওয়ার পথে মা-বাবার 
শাসনের বিরুদ্ধে এই কঠোর মন্তব্য করে অভিমানে ছুঃখে রাগে মেয়ে বলছে, 
“কিসের জন্য আমার বাপ-মা, কিসের জন্ত ভাই, বিহুর সময় যদি আমি 
প্রেমের সাথী না পাই? এলে। জাতিকুলের বিচার । বিহ্বতে পাই তারও 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ । 
তোমালৈ চাওতে জপনা দিওতে 
বিদ্ধিলে অধৈয়। হুলে 
তোমার মন গলে, মোর ও মন গলে 
কি করিব কলিতাকুলে। 
তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে বাইরের আগল দিতে গিয়ে পায়ে ফুটলে। কাটা। 


তোমার আমার দি মনের মিল হয় ফুলের বিচারে করবে কি। 
ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর আমলে 


১৮২৬ থুষ্টাবে ইয়ান্দাবুর সপ্ষির পর আসাম এলো! ইন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
কবলে। আসামের সবুজ পাথারে, নীল-পাহাড়ে পড়লে। বৃটিশ সৈন্যের ভারী 
বুটের প্রথম পদক্ষেপ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা! দেশজ বিকাশের পথ ধরে এলো নী, 
সাম্রাজ্যবাদের পনিবেশিক অর্থনীতির পথ ধরে এসে আসামের গ্রাম্যজীবনে নিয়ে 
এলে! ভাঙগন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি তার বিকাশের দেশজপথে সামস্ত-ব্যবস্থার 
উপরে যে আঘাত হানতে পারতো, ওঁপনিবেশিক অর্থনীতি তা করলো না। 
প্রাচীন সামস্ত শ্রেণীর জায়গায় এক নতুন জমিদারী এবং রায়তারী ব্যবস্থায় 
এক নতুন মৌজাদারী ও মহাজনশ্রেণী সৃষ্টি করলো। তবু ু্পনিবেশিক 
অর্থনীতিরও একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। আসামের ছুর্গম জঙ্গল, জলাভূমি 
ও পতিত মাটিতে গড়ে উঠলো উদ্যানের মতো চা-বাগিচা। আসামের 
কৃপমণ্কতা ভেঙ্গে গেল। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আসামের রাখীবন্ধন হলে! ॥ 
রক্ষপুত্র নদীতে উজান বেয়ে, জলে ঢেউ তুলে, সিটি বাজিয়ে এলো৷ জাহাজ । 
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সেই জাহাজের সিটি গ্রামের বির “মেষের শিংয়ের বাঁশী পেপার” ধ্বনির সঙ্গে 
এসে মিশলো | 
উজাই আহিলে কোম্পানীর জাহাজ এ 
পিরথিবী টলেমল দেখে 
চপাইদে চপাইদে কলিকতার জাহাজ এ 
মনোমতীর বাতরি সোধো। 
গ্রামের লোক এবার জাহাজঘাটে কলকাত। থেকে আসা জাহাজে তাদের 
“মনোমতীর" বার্তা নিতে এলো! । 
গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রদ্মদশীয্ন বর্গীরা আসাম আক্রমণের সময় 
আনামের মেয়ে মনোমতীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক মেয়েকেই 
নিয়েছিল। মনোমতী তাদেরই প্রতিনিধি। 
শিল্পবিকাঁশের, ব্যবসাবাণিজ্যের তাগিদে পরবর্তা সময়ে এলে। রেলগাড়ি। 
চিরবিচ্ছিন্ন আসাম ভারততূমির সঙ্গে লৌহবর্জে গ্রস্থিবদ্ধ হল। কিন্তু তৃগর্ভে 
তেল, কয়ল। ও প্রচুর খনিঞ্জ সম্পদ-ভর1 আসামে--ওপনিবেশিক অর্থনীতির 
বিকাশ জ্নসাধারণের মধ্যে কৌনে। সমৃদ্ধি আনলে! না। তার বিহ্গীতেও 
যেন সেই বৈপরীত্যের, সেই ব্যর্থতার ছবি। চলস্ত রেলের সিটি তার ব্যর্থ- 
প্রেমের, চলে-যাওয়! প্রেয়পীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। 
উকিপাই উকিয়াই ও লাহরী . 
রেলগাড়ী চলিলে ও লাহরী 
রঙিয়াত গোধূলী হল, 
তোমাক আনিম বুলি ও লাহরী-- 
বরেখর নাঞ্জিলে। ও লাহরী 
গরুবন্ধ! গোহালী হল। 
'সিটি দিয়ে দিয়ে ও বান্ধবী, রেলগাড়ি চলে গেল, রঙ্গিয়া জংশনে সন্ধ্য। 
নেমে এলো । তোমাকে আনবো বলে ও বান্ধবী, বড়ো করে ঘর বাধলাম। 
মেই ঘর হল আঙ্জ গোহাল। 
এমন অপূর্ব ইঙ্গিতময় ছবি ও ভাবের ব্যঞ্নন। আনামের বিদগ্ধ কাব্যে খুঁজে 
পাওয়। কঠিন। আসাম উপত্যকার লখিমপুর, শিবসাগর ও দরং জেলায় পত্তন 
হুল ইংরেজের চা-বাগিচ1। একদিকে আসাম ষেমন হলো। পৃথিবীর একটি 
অতিপ্রিয় পানীয়ের প্রধান উৎপাদক, অন্যদিকে কিন্তু আসামে এলে। আমেরিকার 
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নিগ্ো৷ দাসত্বের মতো৷ আধুনিক দাসশ্রম। একদিকে অগ্রগতি অন্যদিকে 
মানুষের ছুর্গতি। ধনতন্ত্রবিকাশের এই তে রীতি। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ব্রন 
আসামের মণিরাঁম দেওয়ানের সহযোগিতায় প্রাচীন চীনদেশের চা গাছের 
প্রতিরূপ আসামে চাগাছ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর অর্থ নৈতিক মানচিত্রে 
আসামের প্রতিষ্ঠা হলে]। কিন্তু প্রকৃতির অস্কুরস্ত দানে আত্মসন্তষ্ট অসমীয়া 
চাষী বাগিচায় শ্রম করতে গেল না। তাছাড়। চাবুকের নীচে দাসশ্রম স্থানীয় 
লোককে দিয়ে করানো সম্ভব নয়। তাই সাহেবদের দালালদের সাহাষ্যে 
বাইরে থেকে বিশেষতঃ ছোটনাগপুর, উড়িস্তার আদিবাসী অঞ্চল থেকে আন 
হল কুলিদ্দের। আসামে এর] এসে দেখলে তাদের ভূলিয়ে ভালিয়ে এনে মরণ 
ফাঁদে ফেলা হয়েছে, ফেরবার আর পথ নেই। সরকারী হিসাঁৰ থেকেই জান। 
যায় ১৮৬৩ খুঃ ১লা মেতিন বছরের মধ্যে আসামে যে ৮৪,৯১৫ জন মজুর 
আমদানি হয়েছিল তার ভিতর ৩১,৮৭৬ জনই অত্যাচার, অর্ধাহার ও ব্যাধিতে 
অকালে পাঁথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল | 
কুলিদের কর্মের, ঘর্মের ও রক্তের এই ইতিহাস তার্দের আর্দিরসাত্মুক 
ঝুমুর গানের নতুন বক্তব্যে, আজে। তাদের ম্থতি ও চেতনায় চিরস্থায়ী 
হয়ে আছে। 
ফাকি দিয়! আনিলি আসাম; 
রে নিঠুর শ্যাম। 
চাউলভাজ! চায়ের পানি বাচাইল পরান। 
সাহেব বলে কাম কাম 
বাবু বলে ধইরে আন 
সর্দার বঙ্গে লিব পিঠের চাম 
রে, নিঠুর শাম। 
ফাকি দিয়া আনিলি আসাম। 
আসাঙ্কমর বিহ্গীতেও এলে। চা-বাগিচা ও তাঁর জীবনের টুকরে! ছবি। 
চাহ্‌পাত ছিঙিলে। চটাইত মেলিছিলো| তেতেলীপতীয়া হল 
শহুরব্র জীয়েকক আনিবরে পর। খুটির মহ বিকয়ে গল। 
গ্রামের পাশের চা-বাগিচা থেকে পাতা ছি'ড়ে এনে রোদে চাটাইতে গুকিয়ে 
চাশখাওয়ার স্থানীয় পদ্ধতি চালু ছিল গরীব অসমীয়। চাষীদের মধ্যে । এই গীতে 
বলছে চা-পাঁত। ছিড়ে এনে চাটাইতে মেলেছিলাম, কিন্তু হয়ে গেল তঁডু- 
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পাত1। শ্বশুরের যেয়েকে ঘরে আনার পর, হায়, খু'টির মহিষ বেচতে হুল। বার্থ 
পারিবারিক জীবনের অন্থপম ছবি। কিন্তু চা-পাত। তেঁতুল-পাতায় রূপাস্তরিত 
হওয়ার তির্ধক উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এ কেবল ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার 
বূপক নয়। চ1 পাতা বা চা-বাগিচা সম্পর্কে অসমীয়া গ্রাম্যমানমিকতার এ এক 
এতিহামিক অভিব্যক্তি। 
বাগিচাঁর চাকরি নেলাগে লাহরি 
নেলাগে তলপর ধন 
তয়ে ধানে দাবি ময়ে হালবাম 
সেইহব জীবনের ধন। 
বাগিচার চাকরিতে যাব না! বন্ধু, সেখানকার রোজগারে প্রয়োজন নেই । তুমি 
ধান কাটবে, আমি হাল বাইব-_-সেই হবে জীবনের ধন। বাগিচার অত্যাচারী 
প্লাণ্টার সাহেবদের সম্বন্ধে গ্রামের লোকের কি ধারণা ছিল, বিহগীতের 
একটি কলির রেখাচিত্রে ষে চিত্রটি আক] হয়েছে ত৷ থেকেই বুঝতে পারি । 
চিরিপ চিরিপকৈ বাগিচার চাহাবটি 
চরাপ খাই পেলালে চিচা*****" 
চিরিপ চিরিপ করে বাগানের সাহেবটি মদ খেয়ে বোতলটি মারলে! ছু'ড়ে। 
আসামের গ্রথম বিদেশী শোঁষকশ্রেণীর প্রতিনিধির এত অল্লকথায় এমন 
নিখুত ছবি--অসমীয়। নাগরিক কাব্যেও বড় মেলে ন1। 
কিন্তু যতই ধীর গতিতে হোক তথাপি রেলগাড়ি এলো, মোটরগাড়ি 
এলো) চা বাগিচার সংখ্যা ও মুনাফা বেড়ে যেতে লাগলে! | গ্রামের গণ্ডী 
গেল ভেডে। যৃল্যবোধও বদলে যেতে লাগলো । আমতে লাগলে! কাঞ্চন- 
কৌলীন্ত। চা-বাগিচা বা জাহাজ কোম্পানীর একজন কেরানী হতে পারলেও 
অর্থের সমাগম গ্রচুর। তাই দেখি অসমীয়া গ্রাম্য যুবকদের আক্ষেপ £ 
কেরেণী নহলে। মহরী নহলে! 
ধনক কেনেকৈ পাম? 
কেরাণীও হতে পারলাম না, মুহুরীও হুতে পারলাম না, আমার প্রাণের 
ধনকে কি জামি পাব? গ্রামের সময়, দণ্ড, গ্রহর নবাগত ঘড়ির কাটায় পড়ে 
হল “টাইম” | প্রণয়িনীকে যুবক নতুন বস্তর লোভ দেখাচ্ছে 
কামলৈ যাবলৈ টাইম চিনি পাঁবলৈ 
আনি লম কুম্পানীর ঘড়ি। 


২৫% লোকসঙ্গীত সমীক্ষা! £ বাংল! ও আনাম 


কোম্পানী নামলে। মরণের ব্যবসায়ে। ভারত থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও 
চীনে আফিম চালান দিয়ে তান তাল সোন! লঠে আনতে লাগলে! বিষের 
বিনিময়ে। আসামে এই বিষ এমন ছড়িয়ে পড়েছিল ষে, আসামের সেই 
সময়কার সমাজ-সংস্কারকরা1 একে জাতীয় বিপদ হিসাবে ঘোষণ করলেন। 
আসামে এর নাম হল বরবিষ। 

জার্ধান পার্দরি ডঃ ক্রিস্টলীর লেখ! “দি ইণ্ডো-ত্রিটিশ ওপিয়াম ট্রেড” পড়ে 
প্রভাবান্বিত হয়ে ১৮৮১ খুঃ “ভারতী' পত্রিকাতে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে 
রবীন্দ্রনাথ “চীনে মরণের বাবসায়* বলে যে প্রবন্ধটি লেখেন তাতে অন্ঠান্য 
স্থানের সঙ্গে আসামের আফিমের ব্যবসার বিষময় ফল সম্বন্ধে লেখেন, “আসামে 
যেরূপে অহিফেন সেবনরূপ ভীষণ মড়ক আসামের সুন্দর-রাজা জনশূন্য ও 
বন্তগস্তর বাসতৃমি করিয়া তুলিয়াছে এবং আসামীদের মত অমন ভাল একটি 
জাতিকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম, দাসবৎ এবং নীতিভ্রষ্ট করিয়া 
তুলিয়াছে।, | 

আফিমকে অসমীয়। ভাষায় বলে 'কানি অর আফিমখে|রকে বলে কানিয়। 
অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩-৯৬) এই আফ্মি 
গাওয়ার বিরুদ্ধে “কানিকীর্তন' নামে একটি প্রহসন লিখেন। অসমীয়া 
সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে এটি অন্যতম । আফিমের নেশায় 
মহাজনের কাছে মাটি বিক্রি কর] নিঃন্ব ভগ্রন্বাস্থ্য কানিয়াদের অতি বাস্তব ছবি 
পাই বিহুগীতে। গীতে আছে কোম্পানীর আমণে আফুখেতি অর্থাৎ পোলস্তক্ষেত 
উধাও হয়ে গেল। সেই আছু আকিমের রূপে গোপনে এসে “ডেকালরা 
করিলে বুঢ়া”। অর্থাৎ যুবককে বানাল বুড়া । 

শিবসাগর শুকাব আফুকানী ওলাব 
আফিঙত পাতিব জোর। 

কোম্পানী বাগিছ। সদাগরি করিব 
ডেকালরাক করিব বুঢ়া। 

আহোম রাজাদের আমলে আসামে যে কেউ পোল্তগাছ চাষ করতে 
পারতো। | তখনও তা সবনেশে নেশ। হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু ইংরাজের 
শাসনে ১৮৬৩ সনে সরকার ছাড়। অন্যর্দের পোস্ত চাষ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সেই 
আফু চাষ আফিমের ব্যবসায়ে পরিণত হল। বিহুর একটি অতি বিখ্যাত গীত 
আছে 


"আসামের জাতীয় উৎসব বিহু ২৯১ 


কানিয়ালৈ নাষাবি কানি দিব লাগিৰ 
আরু দিব লাগিব কুটি 
কানিখাই থাকোতে পিঠ দিব লাগিব 
ধুই দিব লাগিব ধুতি । 
আফিমখোরকে বিয়ে কোর না, আফিম সাজিয়ে দিত্তে হবে। আফিম 
খাবার সময় খাবার জন্ত আবার পিঠা তৈরী করে দিতে হবে। আর তার সব 
কাজই করে দিতে হবে। 
সাআজ্যব।দী শোষণের দায়ভাগ 
সুদীর্ঘ বিদেশী ও সামস্তশোষণ ও শাসনে বিহুগীতের জন্মদাতা আসামের 
কৃষকমমাজ হল নিঃম্ব ও নিঃসম্বল। বলহীন দেহ হলে ব্যাধি মন্দির । তার 
সঙ্গে এলো ঘনঘন বন্ত। | মহাজনের ঘরে তার শেষ সম্বল বন্ধক হলো!। অসংখ্য 
বিহুশীতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেই ইতিহাস। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিহগীতে 
যে টুকরো টুকরে। ছবি আছে তাকে এক স্থত্রে গাথলে যে বাস্তব চিত্রটি ভেসে 
উঠে আসামের শোষিত কৃষক সমাজের এটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। 
নপানী বঢ়া নাই নাহর ফুল ফুলানাই 
বিহু বিহু লগ! নাই গাত 
গাওর ডেকালরাই জুমেরে এ ফুর! নাই 
গোন্ধ তেলর লোয়] নাই ছাট, । 
রঙাশী বিহু অর্থাৎ বসন্ত বিহু উৎসবের কিছু দিন আগে থেকেই চৈতী 
হাওয়ায় অপমীয়। মানসিকতায় 'বিছু বিন” ভাব। কিন্তু এবার বিহুর বাতাসে 
আর শিহরণ নেই। নাগেশ্বর গাছে ফুল ফোটেনি, গ্রামের যুবকর। গন্ধতেল 
গায়ে মেখে দলে দলে আর ঘুরে বেড়ায় না। 
বিহুবতী চরায়ে করে বিন বিস্ 
আমার বিহু কাপোর নাই.." 
বিহুর পাথী যে ডেকে চলেছে বিহুর বার্তা জানিয়ে, কিন্তু আমাদের যে 
বিহুর কাপড় নেই। বিহুর সময় নৃতন কাপড় কিনবার সামর্থ্য নেই-_-এর 
চেয়ে বড় দারিদ্রোর দৃষ্টান্ত আসামে আর কি হতে পারে? 
বির নাচনি নরীয়। পরিলে 
চুলীয়। পরিলে জর। 
'বির নাচুনী মেয়ে অনুস্থ, ঢুলীর উঠেছে জর" | ভেঙে পড়। গ্রাম্য 


২০২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংল! ও আনাম 


ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের চিত্র। আদিরসাত্বক বসন্ত বিহ্তে সমাজচেতনা তীক্ষ 
প্রতিবার্ধে শোষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো! £ 
উত্জাই নাচাবি ভটিয়াই নাচাৰি 
পথারত লাগিছে জুই 
সোনর মাটী মোর আজি নাইকিল্বা 
লোকক খুয়াইছে। রুই | 
উজানে তাকিও না, তাকিও ন! ভাঁটিতে, মাঠে লেগেছে আগুন, আমার 
সোনার মাটি আর নেই-_নিজে রয়ে খাওয়াচ্ছি পরকে । 
কিন্তু জনত1 অমর। তেমনি অমর তাদের স্থষ্টিপ্রতিভা। একদিকে 
অনাহার, ব্যাধি, বন্যা, অন্তরকে অভিজাত শ্রেণীর অবজ্ঞ। ও উ্দাসীন্য । এর 
মধ্যেও বসন্তের ডাকে মাড়। দিয়ে নেচেছে, মন-কেড়ে-নেওয়। গুঁড়ব জাতীক্র 
বিহু সুরের কোমল গান্ধারী ও কোমল নিখার্দের সঙ্গে মধ্যম পঞ্চমের 
টানাপোড়েনে নতুন নতুন গীত রচন! করেছে--যার মধ্যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ 
ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 
বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোের প্রতিধ্বনি পাই বিহৃতে। ১৮৩* সনে 
সশস্্ব বিপ্রোহের চক্রান্তের অভিযোগে পিয়লি ফুকন ও জীউরাম ছুলীয়ার ফাসী 
হয়। ১৮৫৮ সনে যোরহাটে মণিরাম দেওয়ান ও পিয়ালি বরুয়ার ফাসী হয়, 
সিপাহী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগসাজসে আসামে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার জন্য। 
আসামের এই প্রথম বিদ্বোহীর দল অসমীয়৷ জনসাধারণের মনে, তাক 
লোকগীতে চিরজাগব্ূক £ 
রূপর ধোয়াখোয়াত খালি এ মণির 
সোনর ধোয়াখোয়াত খালি 
কুম্পানীর ঘরতে কিনে! দায় লগালি 
ডিডিত চিপেজরী ললি। 
মণিরাম ছিলেন আসামের প্রথম শিল্পপতি ও ধনী পরিবারের লোক ! 
তাই শীতে আনি-_ 


লোনার হুকোতে ধূমপান করতি, 

মণিরাম রূপোর হুকোতে করতি ধৃমপান। 
কোম্পানীর কাছে কি অপরাঁধে অপরাধী হলি যে, 
গলায় নিলি ফাঁসির ছড়ি । 


রঙালী বিহ্থ 


প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখে অসমীয়! রূপকথার প্রবাসী কন্তা 'বরদৈচিল।? 
ঝৌঁড়ে। বাতাঁসে ফিরে আসে মায়ের ঘরে। তার ছু'ডানায় বৃষ্টির ঝারি, পরনে, 
জলডন্থর মেখল।, দু'চোখে বিদ্যুচ্ছটা। সঙ্গে নিয়ে আসে বির উপহার-_ 
“বিহুয়ান” ফসলের ফরমান । সে আসবে বলে সার! চৈত্র মাস ঘরে ঘরে চলে 
আয়োজন। প্রত্যেক অসমীয়ার তখন “বিহু বিহু লাগিছে গাত?। 
আসামের জাতীয় উৎসব বসম্ত বিছ। পয়ল! বশাখ থেকে পনের দিন 
লমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঢোলের বোল ও পেপ। বাশির সুর পাস্ববত্তা পাহাড়ের 
গায়ে প্রতিহত হয়ে আকাশে বাতাসে তোলে তারই তরঙ্গ। উৎসব মত্ত 
তরুণতরুণীর| তখন “বিহু বলিয়া”_বিহুপাগল | প্রতি ঘরের শোভা তাতশাল, 
তাতশালের শোভা সুন্দরী কন্যা1। তাতশালের টানাপোড়েনে সে বুনে তোলে 
নক্সাকাব্য । তাই তার নাম “শিপিনী'। আসামে তাই লক্ার কথ “বৌয়। 
কট] নেজান] গাভরু'-__বুনতে না জান! হুন্দরী। কিন্তু সে তাতশালও বিহুতে 
অচল, তাতিনী বিমন1। সে গান ধরে-- 
অতিকৈ চেনেহর মুগারে মহুর! 
অতিকৈ চেনেহর ম'কে। 
তাতকৈ চেনেহর বহাগর বিটি 
নেপাতি কেনেকৈ থাকো। 
আমার অতিগ্রিয় মুগার নাটাই, তার চেয়েও প্রি আমার মাঁকু, তার চেয়েও 
প্রিয় আমার বসম্তবি। সে উৎসবে যোগ ন৷ দিয়ে আমি কি করে থাকি ?. 
বিহুতলীতে দলে দলে যু্বক-যুবতীরা যায় বিহু নাচতে । যুবতী গান ধরে__ 
বিস্ৃ মান্নি থাকিবার মনে এ লাহরী 
বিন্ব মারি থাকিবার হন 
বিহু মারি থাকোতে পলুয়াই নিনিবা 
ভব লাগিব ধন। 
বিহু নাচে এমনি মত্ত হয়ে থাকতে চায় ষনরে সাথী, কিন্তু দেখে! নাচতে গিয়ে 
হঠাৎ আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেয়ে] না; ভাহলে অনেক খেসারত দিতে হবে ॥ 
যুবক তখন পাণ্ট জবাব দেয়-_ 
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কাষ চাঁপি চাঁপি নাহিবি নাচনী 
হাতত ঢোলর মারি আছে-_ 

নাচতে নাচতে বেশি কাছে এগিয়ে এসে! ন! নাচুনী-_আমার হাতে রয়েছে 
ঢোলের কাঠি। নেতিবাচক এই বিতগ্তায় কি অপূর্ব ইতিবাচক ইঙ্গিত। এমনি 
ভাবে একদিন উন্মুক্ত গ্রাস্তরে নাচতে নাচতে গভীর রাত্রে পালিয়ে গিয়ে তারা 
দলে দলে বিয়ে করতে] বিহুর লগ্নে। 
আদিম আবেগ 

শ্রেণীহীন আদিম গোঠীসমাজে যুখবদ্ধ মানুষ প্রকৃতির অহ্ুকৃতিযূলক 
এন্দ্রজালিক কল্পনার সাহায্যে প্রকৃতিজয়ে বিশ্বাস করতে]। সন্তান উৎপাদন 
ও শন্ত ফলন তার কাছে ছিল একই প্রক্রিয়ার ফল। তাই কৃষির কাজ 
আরম্ভ করার আগে নিজেদের মধ্যে কামোদ্দীপক উন্মাদনার স্থষ্টি করলে ধরিত্রীও 
অন্তঃসত্বা হবেন বলে তাদের আদি ও অকৃত্রিম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকেই 
দেশে দেশে 89015 091৮-এর উতৎ্পত্তি। বসন্ত উৎসব যূলতঃ সেই দা 
1165 77996)%8] কিন্তু পরবততা সময়ে ধর্মের প্রভাবে ও সামন্ত সমাজের অন্ুশাসনে 
তা রূপ নিল লিঙ্বপূজায়। বসন্ত উৎসব তখন রূপান্তরিত হল হোলি উৎসবে। 
তাই এই উৎসবগুলি তার সর্বজনীন বূপটি হারিয়ে ফেলল কিন্ত আসামের 
বি আজও পুরোপুরিই ধর্ম ভাবমুক্ত। তাই এই উত্সব সত্যিকারের আসামের 
জাতীয় উৎ্সব। আজও বিহু সামগ্রিক সমাজের নৈর্যক্তিক স্ৃষ্টি। বিহু 
একাস্তভাবেই ইহজাগতিক | তার মানবিক প্রেম রাধাক্ষঞ্জকে ভর করে পরোক্ষ 
পথে যাত্রা করেনি। যদিও উন্মুক্ত প্রান্তরের সেই উদ্দামত। ফিউডাল সমাজ 
ব্যবস্থায় গৃহপ্রাঙ্গণে সীমিত হয়ে এসেছে, তবু বিহুর দিনে এখনে তার নাচে 
গানে দুরস্ত শূঙ্গাররসে ভরপুর আদিম আরণাক মদ্দিরা সকলে যেন শিরায় শিরায় 
অনুভব করে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় বিহুকে অশ্লীন আখ্যা দিয়ে বর্জন 
করেছিল । মাত্র এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকের জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 
বিছুও তার মর্ধদ্া ফিরে পেতে লাগল। শিক্ষিত ভদ্র সপ্প্রদায়ের উন্নাসিকতাকে 
উপেক্ষা করে অপমীয়। এতিহোর কোহিহ্ুর এই বিহু কাবা ও সংগীত বেঁচেছিল 
অশিক্ষিত মাধারণ মানুষের পর্ণকুটিরে । 

বিস্ৃর আদিরসকে যার। অঙ্জীল বলে উপেক্ষা করত দির ব্ঙ্গ করে তার' 
'গাইত -- | 


রগালী বিন্ন ২০৫ 


প্রথমে ঈশ্বরে জগৎখন স্জিলে 
. তারপর স্থজিলে জীও 
মেইখন ঈশ্বরে পীরিতি করিলে 
আমিনো ন করিম কিও? 
ঈশ্বর প্রথম ্প্টি করলেন জগৎ_-তারপর সৃষ্টি করলেন মানব সেই ঈশ্বরই 
ষদি প্রেম করলেন তবে আমর] করব ন1 কেন? এই প্রশ্নের কোনে জবাব নেই । 
সত্যিই তো, শৃঙ্গাররস আর আর্দিরস যদি অশ্লীল হয়, তবে পৃথিবীর কোন্‌ 
মহাকাব্য অঙ্গীলতামুক্ত ? কিন্তু আসামের বিহুর বক্তব্য অপূর্ব কাব্যমপ্ডিত ও 
ইঙ্গিতময়। 
তোমার তিনিখনি, আমার তিনিখনি 
ছখনি কাপোরর জপ 
তোমার তিনিখনি লোয়া বাছি বাছি 
কুকুরাই দিলেহি ডাক । 
তোমার তিনখানা আমার তিনখানা ছয়খান। কাপড় এক সঙ্গে রয়েছে, 
তোমার তিনখান। বেছে নাঁও-_বাইরে মুরগী ভাক দিয়েছে। 
কিংবা. হাহ হৈ চরিমগৈ তোমার পুকুরীত 
পার হৈ পরিমগে চালত 
ঘাম হৈ সোমাম গৈ তোমারে শরীলত 
মাথি হৈ চুমা দিম গালত। 
আমি হাস হয়ে তোমার পুকুরে চরব, পায়র1 হয়ে পড়ব গিয়ে তোমার চালে, 
আমি ঘাম হয়ে দেহের সঙ্গে থাকব আর মৌমাছি হয়ে চুমো! খাব গালে। 


বিহতে নিসর্গচিত্র 

প্রকৃতির লীলাভূমি আসাম। নীল পাহাড় ও সবুঞ্জ উপত্যকায় ঘের 
আসামের বুকে জড়িয়ে রয়েছে সাতলহরী হারের মতে৷ ব্রহ্মপুত্র ও তার অসংখ্য 
শাখাগ্রশাখা । ঘন বন, ঝর্ণা, হরিণ ও বনের অন্যান্য পশুপাখি, বুনোফুল, বিভিন্ন 
খতুতে রঙের বিচিআ খেলা__আসামের লোকসঙ্গীত বিছুতে এই ল্যাগুস্বেপ 
যেমন চিত্রিত হয়েছে আসামের কোনো আধুনিক কবি বা চিন্রকরের চিত্রে তা 
পাওয়া যায় না। আসামে ব্রদ্দপুত্রের নাম লুইত। এই লুইত অসমীয়! 
কাব্যসাহিত্যে চিরপ্রবহমান। 


২০৬ লোকনঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংল! ও আসাম 


লুইভর বালি বগী চকে চকি 
কাছই কণী পারে লেখি 
গাতে জুই জলিছে সরিয়হ, ছুটিছে 
ধনক পানী-ঘাটত দেখি। 
্রদ্ধপুত্রের ঝিলমিল রূপালী বালিচর, সেখানে কচ্ছপ গোপনে ডিম পেড়ে 
সায় গুণে গুণে, জলের ঘাটে প্রিয়কে দেখে সর্বাঙ্জে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। 
পর্বতে পর্বতে বগাব পারে মই 
লতাত বগাবলৈ টান 
বলিয়! হাতীকে| বলাব পারে! মই 
তোমাক বলাবলৈ টান। 
আমি পর্বতের পর পর্বত ডিঙ্গাতে পারি-কিস্ত লতা তে। বাইতে জানি 
'না। পাগলা হাতীকেও বশ করার কৌশল জানি-_কিন্ত তোমার মন 


ভোলাতে তো জানলাম না। 
নৈর রঙ] গঢ়া দলনি-দপনি 
হরিণ! চিঞরে বনত 
তোমার সন্ভাপত থাকিব নোয়ারি 
মরোগৈ সদিয়ার রণত। 


'নদীর ঢেউয়ে রাঙা মাটির পাড় টলমল করছে, দূরের বনে শোন! যাচ্ছে হরিণীর 
ডাক, তোমার বিরহ সইতে পারি না । ভাবছি সদিয়ার যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দেব। 
প্রক্কতির পটভূমিতে মানবিক প্রেমের এমন সমম্বয় বিদগ্ধ সাহিত্যে বিরল। 
এমনিতরে দু-একটি কথার রেখায় আক। অসংখ্য ছবি ছড়িয়ে আছে বিহু- 
কাব্যে। ক্রমে প্রকৃতির পটতৃমিও বদলে যায়--সেখানে আসে রেলগাড়ি, 
জাহাজ, চা-বাগিচ] ইত্যাদি । 
উকিয়াই উকিয়াই রেলগাড়ী চলিছে 
রঙ্গিয়াত গোধূলী হল 
তোমাক আনিম বুলি বরে ঘর সাজিলো 
গরুবন্ধ। গোহালী হল। 
সিটি দিয়ে দিয়ে রেলগাড়ি চলে গেল। রঙ্গিয়া জংশনে সন্ধ্যা নাঁমল। 
তুমি আসবে বলে ঘর বেঁধেছিলাম-_-সেই ঘর হল গোহাঁল। ব্যর্থপ্রেমের কি 
অপরূপ ব্যঞনাময় ছবি। আর একটি বিস্গীতে বিরহ প্রকাশি হচ্ছে-_ 


রঙ্তাননী বিশ হরি 


চাঁপা চিডিলে চটাইত মেলিছিলো 
“ তেতেলিপতীয়া। হল। 
চাপাত। ছি'ড়ে চাটাইতে শ্রকোতে দিয়েছিলাম, তা হয়ে গেল ত্েঁতুলপাভা। 


বিনতে সমাজচিত্র 
আদামে সমাজ বিবর্তনের নিভূলি সাক্ষ্য বহন করে বিহু গান। আদিম 
গোষ্ঠীমমাজে এলে। বংশকৌলীন্ত, ধন-কৌলীন্ত, সমাজ শাসন। বিহ্ৃর উদ্ুক্ক 
প্রীস্তরে অবাধ মেলামেশা! নিষিদ্ধ হতে লাগল। বিহ্নুগীতে ভার প্রতিবাদ 
বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 
তোমালৈ চাণ্ডতে জপন। ডেওতে 
বিদ্বিলে অঘৈয় হলে 
তোমার মনে গলে আমার মনে গলে 
কি হব কলিতা কুলে। 
তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেতে খিড়কির দরজায় পায়ে বিধল 
কাট1। তোমার মন আর আমার মন যদি এক হয়, তবে কিসের এই 


কৌলীন্যের ঘট।? 
কাউরীর শতরু মুগ! ছুীয়] 


পরিব নিদ্দিয়ে ডভালত। 
আয়ে বোপায়ে আমারে শতরু 
ফুরিব নিদিয়ে গাওত। 
কাকের শক্র মুগ! চাষ প্রহরী বসতে দেয় না ডালে। আমার শক্ত পিতা- 
মাতা, গ্রামে আর বেরুতে দেয় না। 
এলো! ধনতান্ত্রিক ধনবৈষম্য। দারিজ্র্য, শোষণ, অনাহার, ম্যালেরিয়। ও 
বেকারী । বিহুর আনন্দেও যেন ভাট। পড়ল। 
বিহ্ওতী চরাইএ করে বিহু বিসথ 
আমার বিহু কাঁপোর নাই 
বিহু পাখী বিহু গান গাইছে, কিন্ত আমার তো বিহুর কাপড় নেই। 
কিংবা_-কেরানীও হতে পারলাম ন! মুহুরীও না--প্রিয়াকে কি করে পাব? 
অথবা। অন্যথানে আছে “এবার ঢোল বাঁজাবে কে? ঢুলিয়৷ তো৷ জরে কাতর। 
নাগকেশর ফুল ফোটেনি, গাঁয়ের মেয়েরাও গন্ধতেল মাথায় দিতে পারেনি ।, 
'ইভ্যাদি। 


২০৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা! : বাংলা ও আসাম, 


এই দারিপ্রয, ব্যাধি, অনশন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আসামের গ্রামের 
বলিষ্ঠ মানুষ তার অমর লৌকিক এঁতিহ্‌ বির বৈশিষ্ট্যকে বাচিয়ে রেখেছে । 
কারণ,.বির প্রাণশক্তি, দুরস্ত আশাবাদ, জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা তাদের 
নিজেদেরই জীবনদর্শনকে প্রতিফলিত করে। তাই শত দুঃখ কষ্টেও 
আজকে সমন্ত আসামে একই স্থরে ঢোল ও পেপাবাশির ছন্দে তারা গেয়ে 
উঠবে__ 
ঘরত, নবহে মন সমনীয় 
পথারত, নবহে মন, 
কমুয়া তুলাবোর যেনেকৈ উড়িছে 
তেনেকৈ উড়িবর মন। 
রে বসে না মনরে বন্ধু, পাথারেও বসে না মন, ফাট। শিমুল যেমনি উড়ে 
তেমনি ওড়াব মন। 


একটি নদী, একটি রাজ্য ও একটি লোকগীতি 


নদীর নাম লুইত। রাজ্যের নাম আসাম। শোকগীতির নাম বিহু। 

একই নদী, তিব্বতে নাম তার ছান্পো, আসামে লুইত, বাংলায় ব্রহ্মপুত্র । 
পারের জাতি, তৃপ্রূতি, জনপদ নিয়ে একই জলধারাকে বিভাগ করে নদী- 
কেন্দ্রিক কৃষিসমাজে গড়ে উঠেছে এক একটি কৃষ্টির এক একটি বিশেষ 
রূপ। 

শুধু লোকগীতিতেই নয়, অসমীয়া! নাগরিক কাব্যে সাহিত্যে ও গীতেও 
লুইত চিরপ্রবহমান। অসমীয়৷ মানসিকতার ধমনীতে রক্তের মতে সঞ্চালিত 
লুইত। প্রতি বৎসর ঘর ভাঙে, ভর! শস্যক্ষেত যোজনের পর যোজন ডুবিয়ে 
দেয়, সর্বনাশ] গড়াখহনীয়া বা পারের ধ্বস্‌ নেমে শহর গ্রাস করে, ভাসিয়ে নেয় 
কত মান্ষ মোষ, হাতী-_-অথচ কী ভালবাসা এই নদীর জন্য । 

ভারতবর্ষে আর কোথাও কোনে। নদীর পারের মানুষ সেই নদীকে নিয়ে 
এত কাব্য, এত গান, এত প্রেমের উপাখ্যান রচনা করেছে কিনা জানি না। 
এ ভালবাস! একাস্ত মানবিক-_এশ্বরিক নয়, ভক্তিবাদ তাকে আচ্ছন্ন করতে 
পারেনি। পারভাঙ| পদ্মার ঢেউয়ে পূর্ববঙ্গের মনের দোল কিন্তু পূর্ববঙ্গের 
লোকগীতিতে ব। কাব্যে এমনভাবে পাই না। গঙ্গ। তো। পৃজ্যা, “দেবীস্থরেশ্বরী 
ভগব্তী গঙ্গে-_সেখানে প্রেম নেই, আছে ভক্তি। কিন্ত অসমীয়ার লুইত 
যেন কাকের ভন, বা হান্‌ জাতির ইয়াংসী 

অনার্ধ এই নদীকে অবশ্য আর্ধর। চেষ্ঠা করেছেন-_ নামান্তর করে জাতে তুলে 
নিতে। সব অনার্য নামেরই উৎস তারা সংস্কতে খুঁজে পেতেন। কাজেই 
লুইত হয়েছিল “লৌহিত্য” | প্রাচীন কামরূপের রাজাদের দ্ানপত্রে দেবাদির্দেব 
মহাদেবের স্ততির সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে। আমোঘা গর্ভসভুত শুভঙ্করী শঙ্করী শক্তি 
স্বরূপ লোহিতের বন্দনা £ “পবন রমণী সকলের মতে! অতিবেগবতী, সমুদ্রের 
মতো। নির্মল--লোহিত্যের জাল তোমাদের পাপ দূর করুক। এখানে লুইত 
হলে! পতিতপাবন লৌহত্য।” কিন্তু অনার্ধ লুইতেরও আঁদকথ|! আছে, আছে 
বরহ্দপুত্র নামেরও। ূ 

প্রাচীন আসামের বড়ে৷ সভ্যত। তার প্রধান সাক্ষ্য রেখেছে বিভিন্ন নদী ও 
জনপদের নামের সঙ্গে বড়ে। ভাষায় জল এর প্রতিশব্ধ ভি বা টিতে । ডিহিং ডিশাং 

১৪ 


২১০ লোকসঙ্গীত সমীক্ষ। £ বাংলা ও আসাম 


ভিখো প্রভৃতি নদী কিংবা! ডিক্রগড়, ভিমাপুর, ডিগবয় প্রভৃতি স্থানের নামে 
তারই পরিচয়। লাঁও-টি শব্দ থেকেই লুই শব্দের উৎপত্তি একথ। বলেছেন 
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ববিদেরা। বড়ো শব্ধ বল্পম্‌- 
ভূতুর-_অর্থাৎ প্রবাহিনী-_বিষু্রসাদ রাভার এই বক্তব্যকেও আচার্ধ ্থনীতি- 
কুমার মেনে নিয়েছেন। আহোম রাজবংশাবলী অহম বুরপ্ীতে ব্রহ্গপুত্রকে বারে 
বারে “টিলাও” বলা হয়েছে, ষ। হলে! ভাষাতত্ববিদ্দের মতে একটি অস্ত্রিক গঠন। 
সেই আফাঁকরণের লৌহিত্যের আভিজাত্য বর্জন করে লইত তার আদিম অনার্ধ 
নামটি নিয়েই বেঁচে রইলে। | তাই বোধহয় তার পারে পারে জীবনের, প্রেমের, 
গতির, প্রকৃতির এমন অপরূপ কাব্যলীল]। 
অসমীয়া লোকগীতি বিহুতে লুইত প্রায়ই হয় “চিরি লুইত' বা শ্রী লুইত বা 
'বুঢ়া লুইত” বা৷ বুড়ো লুইত। চীনাভাষায় “লা” শবের অর্থ বৃদ্ধ, এর সঙ্গে 
লাও-টির কোনে সম্পর্ক আছে কিন! জানি না, কিন্ত নিগ্রোদের কাছে ওল্ডম্যান 
রিভার মিসিসিপির যে মূল্য অসমীয়ার্দের কাছে বুড়ে। লুইতেরও সে যূল্য। 
এই বুড়ে৷ লুইত কিন্ত বসস্ত উৎসব বিহুর সময় হয় “ডেকা”, নওযোয়ান। 
যৌবনের উদ্দামতায় সে সময় বিহুতলীর সব তরুণ-তরুণী তাঁর কাছে পরাজিত 
_-তার পারে পারে ঝাউ বন নল খাগড়া, লহিয়] বনে লাগে তারই উদ্ধামতার 
দৌলা, মাদার, শিযুল পলাশে-_রঙের নেশা । এমন যে অবহেলিত ভেবেলীলতা৷ 
ব। বিরিণ। বন সেখানেও মাতামাতি ।-**এই যৌবনের ঢল নেমে না এলে ফসলের 
বান ডাকবে কি করে? তাই তো যুবক যুবতীর 'ভালবামার অন্য নাম লুইত। 
চিরিপ চিরিপ করি 
কাপোর ধুই আছিলো 
চিরি লুইতলে চাই 
চিরি লুইততে কিরিলি মারি এ 
চেনাই নাও মেলি যায়। 
শ্রলুইতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিরিপ চিরিপ করে কাপড় ধুইতেছিলাষ 
_-লুইতের শ্লোতে গল! ছেড়ে দিয়ে মরমীয়৷ আমার নাও বেয়ে বেয়ে যায়। 
লুইতের চাপরিত নিতৌ৷ পেপা বাও 
করেনে। বুকরে ধন 
রাতিরে রাতিতে। বিহুরে তলীতে 
বিহুমারি থাকিবর মন। 


খকটি নদী, একটি রাজ্য ও একটি লোকগাঁতি ২১১ 


লুইতের বালুচরে পেঁপা বাশীটি বাঁজিয়ে চলেছ কে তুমি বুকের ধন? 
সারারাত বিহুতলীতে বিহনীচে বিভোর হয়ে থাকতে চায়, আমার মন। 
বিহু নাচের ভঙ্গীতে, কোমরের দোলায়, বক্রচাহনি ও হাতের মুদ্রায় শুঙ্গার 
রসের ঘ্যোতনা ; আবার ঢোলের বোলে, 'পেপা*র পুকারে “কার” তালিতে মেঘ, 
বৃষ্টি ও বজ্ের অনুরণন । ভর যৌবনে মিলন না হলে ফসলের বান যে ডাকবে 
না। তাই 
লুইতই পাঁণীটুপি চোর। মূরে দাি 
ভাঁটালে ভটীয়াই যায় 
আজি কালি করি যৌবন যায় ভটায়াই 
উলটি পাবলৈ নাই। 
চেয়ে দেখ মুখ তুলে, লুইতের জল ভাটিদেশে বয়ে চলেছে ; আজ কাল করে 
যৌবনও যাচ্ছে, তেমনি ভাটির দেশে ফিরে পাবে না তাকে । যৌবনের খেল। 
যৌবনেই সাঙ্গ করতে হয়। 
লুইতর পাররে কহুম় ফুলনি 
মিরিয়নী খেলিছে তাত 
এনে ফাগুন দিনত 
তোমার যৌবন ফুটিলে 
মন মোর থেলিছে তাত ।, 
লুইতের পারে কাশফুলের বন, মিরি মেয়ের সেখানে খেলায় রত। এমন 
ফাগুন দিনে তোমার যৌবন হলে! বিকশিত, সেই যৌবনের বনে মন চায় মোর 
খেলতে। 
লুইতর বালি বগী চকেচকি 
কাছই কণী পারে লেখি 
গাতে জুই জলিছে সরিয়হ ফুটিছে 
ধনক পানী-ঘাটত দেখি। 
কচ্ছপের গুণে গুণে ডিম পেড়ে ষাওয়া--লুইতের ঝিলমিল রূপালী বালুচর) 
জলের ঘাটে বন্ধুকে দেখে সর্বাঙ্গে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। 
লুইতত ভোটঙাই ওলাল শিশু 
আজি বোলে রঙালী বিহু বিহ"** 
হুশ করে ওঠা শুপ্তকে টোমরা লুইতের জ্ল, কাশ ফুলের বনে ঢাক! লুইতের 


২১২ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংল। ও আসাম 


পার, “নারায়ণ” শিযুলের ছায়ায় ঢাক! লুইত কচ্ছপে ভিম-পেড়ে-যাওয়া লুইতের 
ধবল বালুচর, মিরিমেয়েদের গাধোয়া৷ লুইতের প্রবাহ-_এইসব বর্ণনায় ধরা 
পড়েছে আসাম উপত্যকার মানুষ ও প্রকৃতি । 
অসমীয়া লোকগীতি বিহু ও বনগীতের এই এঁতিহ, আধুনিক আসামের 
বিদ্প্ধ কাব্য, গীতি ও সাহিত্যে প্রবহমান। আসামের প্রথম ওঁপন্তাসিক 
রজনীকান্ত, বরদলৈ-এর প্রথম উপন্যাস “মিরিজীয়রী'র নায়ক নায়িকার 
শোভনশিরি নদীর পাড়েই লীলাখেলা! আবার শোভনশিরি নদীর জলেই 
দুজনের প্রাণাস্ত। কিন্তু সেই শোভনশিরি নদী কিন্তু বুড়ে! লুইতেরই ভার্ধা। 
রজনীকান্তের নিজের ভাষায় 'প্রবাদ আছে যে ব্রহ্মপুত্র বাবাই আগবাঁট়ি আহি 
তেওর পরম রূপবতী সর্বগুণে বিতৃষিত। ভার্ধা সোরনশিরিক বাটরে পর! 
আদরি নিছে ।, 
আধুনিক অসমীয়। সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ লক্ষমীনাথ বেজবরুয়ার 
এক গীতিকাব্যে প্রেমিক যুগল ধনবর ও রতনী। নায়িক। রতনী লুইতের 
জলে আত্মহত্যা করার পর নায়ক ধনবর বিলাপ করছে ; বিহুর স্থরে__ 
বোপ। মোর লুইত এ সামরি লোয়। মোক 
বোলাত থান এফেরি দিয়! 
রতনী মরিল মোর সকলে। পরিল ওর 
আরু মোর একে নাইকিয়।। 
আসামের লব নদীই বুড়ে। লুইতের ভাষা, কন্তা কিংবা! দৌহিত্রী। আধুনিক 
অসমীয়া সঙ্গীতের জনক, প্রথম অসমীয়া চলচ্চিত্রের টা, জ্যোতিপ্রসাদ সংগ্রামী 
আসামী আমামের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন যে গানটিতে সেটি হলে? £ 
লুইতর পাররে আমি ডকা৷ লর! 
মরিবলে ভয় নাই। 
প্রথম অসমীয়া ছায়াছবি “জয়মতী'র পরিচালক জ্যোতিপ্রসাদ রচিত যে 
গীতটির স্থুরে আজে সার! আসামের বুক ভিজিয়ে দেয় সেটি হলো! £ 
লুইতরে পানি যাবি অ “বৈ... 
সন্ধিয়। লুইতর পানী সোনোয়ালী 
চহরে নগরে যাবি অ “বৈ? 
জয়ারে কিরীতি দেশে বিদেশে 
চহরে নগরে ফুরিবি কৈ।-"" 


একটি নদী, একটি রাজ্য ও একটি লোকগীতি ২১৩ 


আসামের লোৌকগীতির একটি বিশিষ্ট ধার] হলে! 'বনগীত'। বনগাতের 
শ্রেষ্ঠ রচয়িত। অনার্দিরাম দাসের একটি অস্ুপম স্থ্টি £ 
লুইতর শুয়নি রূপহী মাজুলি 
মরো৷ যেন লাগে তাত, 
বাইরে শুয়নি আগে এ লেকেচি 
পরে কপৌজুরি তাত 
ম'রে। যেনে লাগে তাত। 
লুইতের শোঁভ! রূপসী মাজুলী দ্বীপ, মন চায় সেখানে মরতে । বীশগাছের 
শোভ। তার নুয়ে পড়। ডগায় বসে থাক! যুগল-ঘুধু--আমার মন চার সেখানে 
মরতে । 
সমকালীন আসামের প্রধান গীতিকার ভূপেন হাজারিকার প্রথম গানের 
সঙ্কলনটি হলে।__ 
“জিলিকাব লুইতরে পার 
আসামের বাঙ্গালী কবি অমলেন্দু গুহের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো-_ 
লুই পারের গাথা, 
লুইত মানে রুষ্টি স্থ্টি, লুইত মানে ধ্বংস কান্না, লুইত মানে আসামের 
নুবিষ্যৎ | 


বির মূল্যায়ন ও বিহুর ভবিষ্যৎ 


শ্রদ্ধেয় ডিম্বেশ্বর নেওগ বিভিন্ন পত্রিকাতে আধুনিক যুগে বিহুর মৌলিক 
বিচার করতে গিয়ে কয়েকটি উক্তি করেছিলেন-_ষার সঙ্গে আমার মতের 
পার্থক্য ছিল মৌলিক। তাঁর লেখা “আকুল পথিক* (অসমীয়া ) পুস্তকটি 
বিহু সঙ্গীতের এক অপূর্ব সম্ভার। ইতিমধ্যে বিহুর সংগ্রহ নিয়ে কয়েকখানি 
পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বির গান খু'জতে হলে প্রথমেই মনে পড়ে 
“আকুল পথিক'কে। নেওগ মহাশয় হলেন পরিকল্পিতভাবে বিহুগীত সংগ্রহের 
পথিকৎ। আমি ষতদুর জানি “আকুল পথিক" প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯২২ 
সনে আর নকুল ভূঞা! মহাশয়ের “বহাগী” বেরোয় ১৯২৪ সনে। অবশ্য এর 
অনেক আগেই রজনীকাস্ত বরদলৈ ও লক্ষমীনাথ বেজবরুয়ার রচনায় বিহুগীতের 
বহু উদ্ধতি দেখতে পাই। 

বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের প্রথম প্রচারক হলেও ড. দীনেশচন্দ্র 
সেন তার ভিত্তিকে প্রশত্ত ও সম্দ্ধ করেছিলেন। ভ. দ্বীনেশ সেন হলেন, 
বাংল ভাষার প্রথম ইতিহাঁস রচয়িতা । অসমীয়৷ ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস 
রচয়িতা ও লোকসঙ্গীতের সংগ্রাহক হিসাবে নেও্গ হলেন দীনেশ সেনের 
সমকক্ষ। অতএব নেওগ মহাশয় যখন বির মূল্য বিচার করতে গিয়ে এমন 
উক্তি করেন যা বিহুর মর্মবাণীর ঠিক বিপরীত তখন তার গুরুত্বকে আমর 
অস্বীকার করতে পারি ন।। 

বিহু অসমীয়] 'রীতি না সংস্কতি” এই নামে নেওগ “আমার প্রতিনিধি'তে 
কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে আজকের ভদ্র শিক্ষিত 
সমাজের বিহু উৎসবগুলির প্রতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 
_-“আমি আজি কিছুমান বছরর পর] ছুঃখেরে মন করিছে| ইতর সমাজত 
লুকাই-চুরকৈ গছতলে বীহতলে হোয়া৷ বনরীয়! নাচ-গানে দ্বেখার্দেখিকৈয়ে 
নগরবোরত খুলি পুতিছে, আরু তথাকথিত শিক্ষিত সমাজর বহুতে তাকে 
সদৌ অসমীয়। সমাজর “সংস্কৃতি” বুলি আনকে। দেখুয়াবর অপচেষ্টা চলাইছে:.. 
পরিতাপর কথা, অঙ্লীল বনরীয়া নাম আরু কামোদ্দীপক বনরীয়া নাচত 
সংস্কৃতির “ওলট] যা” ছে দেখিবলৈ পোয়। হয়। বনরীয়া নাম বোলোতেই 
অঙ্গীল--এনে কথ] আমার মনে-ঘরেও নাই," এটি জীবর প্রতি আন এটির 


বির মূল্যায়ন ও বিহুর ভবিস্তৎ ২১৫ 


পবিত্র আকর্ষণ, ইয়াতকৈ আরু আধ্যাত্মিক বিষয় কি হৰ পারে? কিন্তু য'ত 
কেবল পচাদেহর প্রতি পচাদেহর পচাভাবর উগার উঠিছে তাতেই মি বর্জনীয় । 
আরু এনেবৌর গীতর লগত বিহু উছবর সম্পর্কই বা কি? হুচরি গোয়। বা 
নতুন বছরর পবিত্র লগ্নত “হরি উচ্চরি' ঘরে ঘরে মংগল আশীষ যাচি ফুরা বিহু 
উছবর অংগ। আজিলৈকে সমাজর সন্ত্ান্ত লোকর ঘরত হুচরি গায়; বনরীয়। 
নাচ-গান নকরে ব1! করিবলৈ দিয়া নহয়। তেস্তে সর্বসাধারণর ঘরত এনে 
উৎকট নাচ-গান সোমাল কেনেকৈ ? ** অসনীয়। সংস্কৃতির মহান কীতিভ্তনত 
বিহুত ষথার্থতে আমি সংস্কৃতিকেই প্রথমে বলি দিছে1। বিহুর সামাজিক 
আরু সাংস্কৃতিক সকলে. তাৎপর্য্য বাদ দি বাহতলীয়। ইতর নাচগানক 
আমার বর্তমান সমাজর শারীত আরু ড্ইংরুমত ধাই দিয়া কথাই ইয়ার 
যথেষ্ট গ্রমাণ।” 

এর পরে “'আবাহন'-এ লেখ। একটি প্রবন্ধে তিনি বিহুর সংস্কার সাধনের 
সমশ্যার বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন--“এই সকলোবোরলৈ লক্ষ্য রাখি বিহু 
অনুষ্ঠানর সংস্কার সংরক্ষণ আরু নবীকরণ ( 01908100, ) আবশ্যক ধেন বোধ 
হন্ব। তার বাবে পোণতে গায়'লীয়। সমাজত হুচরির এই নীচকরণ ( %018%1- 
৪861070 ) আরু ব্যবসায়ীকরণ ( 00200)8:0191199610),) গুচার লাগিব, আরু 
তার লগে লগে নগরর ব্হুতে। বিহু সম্মিলনত অসমীয়। জাতীয়তার নামত 
দেখুওয়। ককাল ভঙ। অশ্লীল নাচ আদিও একুয়ার লাগিব।” 


গ্রহণ এবং বঞ্ভন 

যুগ পরিবর্তনের মুখে আমাদের প্রবহমান সংস্কৃতির সামনে একটি প্রকাণ্ড 
প্রশ্নবোধক চিহ্ন বাঁধ হয়ে দীড়ায়। তখন বাধা মোচনের জন্য প্রয়োজন 
মূল্যায়ন। যুল্যায়নে ছুটি জিনিস থাকে-_ গ্রহণ এবং বর্জন। গ্রহণ যেমন বড় 
কথ। তার থেকেও বড় কথা বর্জন । সংস্কৃতির সমন্বয় যেমন সত্য, তেমনি সত 
সংস্কৃতির সংঘাত। সংস্কৃতি সমাজের দর্পণই শুধু নয়, সংস্কৃতি রূপাস্তরের অস্ব্ব। 
প্রক্কৃত রূপায়ন সেই অস্ত্রকে করে ধারালে!। গৌঁড়াভাবে বর্জন যেমন এই 
অন্ত্রকে করে ভৌত, অন্ধভাবে গ্রহণ করলে তাতে মরিচা পড়ে। শ্রীনেওগ 
মূল্যায়নের গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নটি সঠিকভাবেই তুলে ধরেছেন কিন্তু তাতে করে 
তিনি “উপ্টো। যাত্রা” করেছেন অর্থাৎ ঘ৷ গ্রহণীয় তাকে বর্জন করলেন আর ঘা 
বর্জনীয় তাকে গ্রহণ করলেন। 


২১৬ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


যেদিন মানুষকে সামগ্রিকভাবে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্টে প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে হয়েছিল নেদিন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সংস্কৃতির স্বরূপও ছিল 
সামগ্রিক। সের্দিন ছিল একদিকে বন্য প্রকৃতি, অন্যদিকে ছিল মান্থষের হাতে 
আদিমতম উপকরণ। তা হোল 7:০9406%9 10:09 উৎপাদনের উপকরণ 
আর তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল :00061072 76181005 উৎপাদন সম্পর্ক 
_াশ্রেণীহীন গোষীবদ্ধ সমাজ | কিন্তু উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন হয়ে ইতিহাসে শ্রেণী ও শ্রেণী সংঘাতের অধ্যায় 
শুরু হোন। তখন থেকে প্ররুতি বিজয়ের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামই 
হোল মানব ইতিহাপের প্রধান চালিকাশক্তি । শোষক এবং শোষিত, শ্রমকারী 
আর পরশ্রমভোগীর মধো, শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার ছন্দ সংঘাতই হোল 
অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির মর্মকথ]। কিন্তু অর্থ নৈতিক ব| রাজনৈতিক 
সংঘাত যেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম তেমন স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নয়। কখনও তা অতি সুক্ম ও জটিল। কিন্তু তবু শ্রেণী- 
সমাজের সংস্কৃতিকে স্ুক্মরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই 
শ্রেণীসংগ্রামই হোল তার যূলকথ| | শ্রেণীবিভক্ত সমাঁজে কেউ-ই শ্রেণী- 
সংঘাতের হাত থেকে অব্যাহতি পায় না। শ্রেণীন্বার্থ-নিরপেক্ষ কোন চিন 
থাকতে পারে না। শোষক শোধিতের সংঘাত কখনও ধমীয়, কখনও জাতীয়, 
কখনও ব] বর্ণসংঘাতের রূপ নেয়? কিন্তু মূলত তার ম্বরূপ হোল একটিই 
--শ্রেণী সংঘাত। 

ইতিহাসে আমরা দেখেছি এক ধর্মশামিতের অন্য ধর্ম-__ছুই ধর্মের দুই 
দেবতার যুদ্ধ। মধ্য যুগে শাক্ত রাজধর্ষের বিরুদ্ধে গণশক্তি হিপেবে বৈষব 
ধর্মের আবির্ভাব। উপরের শ্রেণীর ব্রাহ্ষণ্য ধর্ম আর শরিয়তী ইসলামের বিরুদ্ধে 
নিয়শ্রেণীর আউল-বাঁউল এবং স্থুী সাধকগণের আবির্ভাব । অগ্রগামী গ্রগতিশীল 
শক্তি--719801105] 1911£100, ব1 শাস্ত্রীয় ধর্মকে পরিত্যাগ করে 19138107 ০1 
11%1) বা] মানবধর্মকে প্রচার করেছেন। বছর কয়েক আগে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য 
সভার বরপেট! অধিবেশনে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীহেম 
বরুয়া সংস্কৃতির কেবল ' সহ-অবস্থানকেই দ্েখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 
“মংস্কৃতিগত সংঘাত হচ্ছে নীচাত্মিকা মনোভাবের পরিচয় ।* কিন্তু নীচবা 
উচ্চ, ভাল কি মন্দ, বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করতেই হবে। এই সংঘাত হল 


01019061%9 19116 1006709109216 01 1)0107817 দ1]] | 


বিহুর যুল্যায়ন ও বিহুর ভবিস্তৎ ২১৭ 


সমন্বয় হয় ভাষায় ভাষায়, জাতিতে জাতিতে, কলার প্রকরণে প্রকরণে ঃ 
কিন্তু শোষকের ভাবাদর্শ আর শোধিতের ভাবাদর্শের মধ্যে সমন্বয় কখনই হতে 
পারে না। শাপিত জনগণ কখনও ব! শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শের দার! গ্রভাবিত 
হন নতুবা শানকশ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। মেঠোসরের 
বিহুগীতের কলি তখন স্বতঃই মনে পড়ে £ 
ব্বগদেও ওলালে বাটচরার মুখলৈ 
ছুলিয়াই পাতিলে দৌল। 
কাণত জিলিকিলে মকর কুগুলে 
গাত গোম চেও চোলা। 
কিংবা ব্রান্দণ্য ধর্মের প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানবপ্রেমমুখী বিহুগীতে পাই-_ 
প্রথমে প্রণামো৷ আই সরস্বতী 
দ্বিতীয়ে প্রণামে হরি..ইত্যাদি। 
অথব। গরুর “গা-ধোবা” (ক্সান) নাম। এর সঙ্গে বর্তমানের বুর্জোয়া জাতি- 
বিদ্বেষের হাওয়া কোনও কোনও বিহ্গীতকে কলুষিত করেছে। 
বঙাল এ, বঙাল এ, লেতের। বঙাল এ 
বঙালক নি'দবা ঠাই-**ইত্যাদি। 
( "বণ-বেণু'--ডিম্বেশ্বর নেওগ ) 
গহণ বর্জনের সমশ্তাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখ উচিত। এই 
প্রগতিশীল গণদষ্টি না থাকলে বিহুর সংস্কার হবে বিহুর সংহার। 


বিহুর জীবনদর্শন 

আমাদের পূর্বস্থরী “জোনাকী যুগের” শ্রেষ্ট প্রতিনিধি সাহিত্যরথী বেজবরুয়] 
এবং কখাশিক্নী রজনীকান্ত বরদলৈর এই গণদুষ্টি ছিল। বরদলৈ “মিরি-জীয়রী+র 
সমর্পণে লিখেছেন ঃ “মোর আজলী “মিরি জীয়রী”য়ে আজিকালির নব্য ধরণেরে 
বঙল। গান নিশিকিলে ছুখ লাগিলে তাই আধা ভঙ1 অসমীয়1 মাতেরেহে সামান্ত 
সামান্য বিশ্ৃগান গাব জানে ।***সেই দেখি আরু ভাই তুমি এই বিলাক খিহু- 
নামেরে কলঙ্কিত হলেও শুনিবলৈ ভাল পোয়! বুলি জানিহে ইয়াত কেইটামান 
বিহুনাম দিলো! । কুরুচি বুলি তুমি মোর দৌঁষ নধরিবা। গাঁভরুয়ে বেয়! 
বিহুনাম নাগায় আরু গালেও মোর একো উপায় নাই।” 

কপাবর বরুয়া (লক্ষমীনাথের ছন্সনাম ) ছিলেন আরও ম্পঞ্টবাদী £ 
“আপোনাসকল “চহরীয়া' মান্থুহ কেইটাই গোটেই অসম দেশখন নহয়। 


২১৮ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম 


এ চরু শাকত আপোনালোক এট! জালুক। বছরেকর মূরত গার ইমানখন, 
মানুহে মন মুকলি করি দি, নাচিবাগি রং ধেমালি করি দুখীয়! জীবনটে! শতাই 
লয়, আপোনালোকে তাকে। দেখিব নোবারা হ'ল। গাওলীয়। মানুহ, মানুহ 
নহয়, আপোনালোক চহরীয় মানুহ কেইটাই মানুহ |” 

বরদলৈ বা কপাবর বরুয়! যে সময়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন সেই সমক়্ে 
“ভদ্রসমাজে”, বিহু ছিল কলংকিত। ইতরজনের অসভ্যতা । 

কিন্ত ইতরজনের সাহিত্য বলেই কি কেবল ইহ পরিত্যক্ত হয়েছিল? ন]। 
ইহ] পরিত্যক্ত হয়েছিল বিহু কাব্যের জীবনদর্শনের জন্য যা! ছিল বর্ণাশ্রমী হিন্দু 
ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । বিহুর 89919719) বা ইহজীবনমুখীতার বলিষ্ট 
মানবিক বাণী, নারী-পুরুষের সাম্য, নারীর প্রেমের স্বাধীনত। সমন্তই ছিল 
- নিষ্ঠাবান হিন্দু উচ্চ সমাজের রীতি-নীতির, মন্ুর বিধানের বিরোধী । সেই 
হেতুই তু] ছিল “অঙ্গীল?। 

শ্রেণীহীন গোগীসমাজের সংহত সামগ্রিক জীবনে ফসল উৎপাদনে মানব 
প্রজননের এন্দ্জালিক অন্ুকৃতি থেকে যে 15৮1165 ০০1৮-এর জন্ম, তার থেকেই 
বিহুর উৎপত্তি। পৃথিবীর আদিম সংস্কৃতির নৃত্যসঙ্গীতের ইহাই ছিল আদি 
উৎস। কিন্তু যখন এই প্রজনন অন্রূতি 770099: ০016 তথ লিঙ্গ পূজায়. 
রূপান্তরিত হয়ে তান্ত্রিকতাঁর রূপ নিল তখন থেকেই বিকৃতির স্ত্রপাত। বিহু 
একান্ত মানবিক। অমানবিক, অলৌকিক হল. বিহু-বিরোধী জীবনদর্শন । 
বিহুগীতে “পচা দেহের প্রতি পচাভাবের প্রকাশ কখনও ধ্বনিত হয়নি ।” মাঁনব- 
দেহের সৌন্দর্য, মানব দেহের চিরস্তন পবিত্রতাই হল বিহুর জীবনদর্শন | মানব- 
দেহের নশ্বরতার কথা ব্রাহ্মণা ধর্মই প্রচার করেছিল। বৈষ্ণবধর্ণও বিহুর 
ধর্শনের বিরোধিতা করেছে । বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বিহুগাতে কখনে। বা 

বিষয়র ছুঃখ জানি তধাপিতো। একো! প্রাণী 
নেরে ছুনাই তাকে ভূগ্রি মরে-_ 
এই বৈষ্ঝবী দর্শনের প্রতিধ্বনি পাই। 
ধনে ধনে করি ধনকে ঘটিলো! 
পরম যতন করি, 
ধন গ'ল উচলি দেহ গ'ল পিচলি 
লগত গ'ল ছুছলি খরি। 

এ হুল বিহু-বিরোধী জীবনদর্শন। ইহা! প্রক্ষিপ্ত। বিহু জগতে ইহ বিজাতীয় ॥ 


বিহুর মূল্যায়ন ও বিস্ৃর ভবিষ্যুৎ ২১৯, 


এই ক্ষয়িষুণ বৈষ্ণব দর্শনের দ্বারাই শেষজীবনে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন. 
পরলোকগত নেওগ। তার 'প্রতিনিধি'তে লেখ প্রবন্ধে উল্লিখিত তার 
মতের সারমর্ম হল £ বিহুর নৈসগিক এবং ধর্মমূলক অংশ চিরস্তন সংস্কৃতির 
অংশ এবং “রঙ্গমূলক' আদি রসাত্মক অংশ বর্জনীয় । বিহু নাচ সম্পর্কে একে 
পাশবিক ( ৮০1৯) উত্তেজনাযুলক বলে তিনি আমাদের সামনে নিজে মন্তব্য, 
করেছিলেন। 


সংস্থার-সংরক্ষণ-নবীকরণ 

নেওগ মহাশয় কর্তৃক উতাপিত নীচকরণ ( 01881896107 ) ও ব্যব্সায়ী- 
করণ (00279701911896800. )-এর অভিযোগ সত্য ! কিন্ত এর জন্তে দায়ী কে ?. 
যে কৃষিসমাজে বিহুর উৎপত্তি সেই কৃষিসমাজের সংহতি নষ্ট করল কে? সামন্ত 
সমাজের মহাশয় ব্যক্তিরা এবং ওঁপনিবেশিক শোষণের ছায়ায় জন্মলাভ করণ' 
সন্তান্ত শ্রেণী। পাথারের বিহুমগ্ডুপে “ইতর জনসাধারণের মধ্যে তার। প্রবেশ 
করতে পারেন না। দেই সমস্ত “ইতর” মাঙষকে তাদের চাতালে আসতে 
হলো । নীচকরণ আর ব্যবসায়ীকরণের সুত্রপাত সেখানেই । আজ শহর- 
গুলিতে বিহুর পুনর্জীবন ও সর্বজনীন বিহুমগুপেও নীচকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের, 
প্রবণতা অবশ্তই আছে। বাঁশতলা, বনতলার জিনিস যখন মঞ্চে স্পটলাইটের 
নীচে আসে, তখন তাঁর চরিত্র সংযত রাখা কঠিন হরে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
আরেকট1 কথা মনে রাখতে হবে। আজকের যুগ গণজাগরণের। আজকের 
বিহু মণ্ডপ “মহাশয়-ব্যক্তিবর্গের' নিজন্ব চাতাল নয়। সেখানে গণমুখী শ্রেণী- 
সচেতন সংগ্রামী দেশপ্রেমিক জনগণেরও সমাগম হয়। দর্শক হলেন মুখ্যতঃ 
এ'রাই। অতএব বিকৃতি ও ব্যবসায়ীকরণের প্রতিবন্ধকও আছে। বোক্ষে 
ছবির গীত ও নাচের বিকৃতি হয়তে। এ'রা বিন। প্রতিবাদে দেখে থাকেন, কিন্ত 
নিজেদের সনাতন বিহুতে সেই বিকৃতি তার] মহা করবেন না| বিহু নাচে একদ! 
“ইতর যুবতীর কোমর বাঁকানে। অশ্লীলতা” দেখে ভদ্রলোকের! হয়তে। চোখের 
লালস। তৃপ্ত করেছিলেন। কিন্তু আজ নৃত্য হিসাবে ইহ জাতীয় সম্মান অর্জন, 
করেছে। আগে বিহু নাচগুলিতে যে বিশৃঙ্খল দাপাদাপি দেখেছিলাম বর্তমানে 
মেখানে এসেছে 01701907015 নৃত্য পরিকল্পনা ও পোশাকের সামগস্থা 
ইত্যাদি ; অথচ বিহু নাচের মৌলিক চরিত্র সেখানে ক্কু্ন হতে দেখি না। ধুতি, 
জামী, গামছা, 'গগণ! সপপা।” সমন্তই আছে এবং থাকবে । কোমরের ভঙ্গিমাও 
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আছে ও থাঁকবে। কিন্তু সেখানে অশ্লীলতা কিছুই পাই না। পরিবেশনের 
উপর তা নির্ভর করে। কিভাবে একে নীচকরণ বলি? কিন্তু যে সমাজে 
শিল্পীকে ধনীর দুয়ারে হাত পাততে হয় জীবিকার তাড়নায়, সেখানে ব্যবসায়ী- 
করণের প্রবণত] থাকবেই এবং তার বিরুদ্ধে থাকতে হবে সদা সতর্ক | 


বেহর ভবিষৎ ও নবীকরণ 


বিহুর ভবিষ্যৎ সস্তাবন! অপরিসীম । বিহু কাব্যের তুলনাহীন এশবর্ষের 
সঙ্গীত হিসাবে তার চিরস্তনতার প্রসঙ্গ এখানে তুলবে। না। আমার আলোচ্য 
বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষী জাতি, জনজাতি এবং উপজাতিতে সমৃদ্ধ আসামে বিহু 
হবে পরিপূর্ণ জাতীয় উৎসব আর বিহু মণ্ডপ হবে অস্তর-আদান প্রদানের শ্রেষ্ট 
মিলন ক্ষেত্র । 

দুঃখের বিষয় ভারতে প্রায় সমস্ত উতৎমবই সাম্প্রদায়িক । বসস্ত উৎসব 
রূপাস্তরিত হয়েছে হোলি বা চৈতন্ উৎসব ইত্যাদিতে, শারদীয়! পরিণত হয়েছে 
দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে । কারবালার কাহিনীমূলক মহরম হল মুসলমান সম্প্রদায়ের। 
কিন্ত বিহু এর মধ্যেও তার ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি অক্ষু্ রেখেছে । ইহ বিহুর 
গৌরব, অসমীয়। জনগণের গৌরব। 

কিন্তু বিহুর নবীকরণ বিহুর নতুন জাতীক্ম মর্যাদা উপরের কয়েকজনের 
প্রচেষ্টায় হতে পারে না। নতুন দিল্লীতে গণরাজ্য দিবসের শিল্পী সমারোহে 
বিুর দল যোগ দিলেই বিস্ৃর জাতীয় প্রতিষ্ঠা হবে না। যে কৃষি সমাজ থেকে 
বিহুর উৎপত্তি মেই কৃষি ব্যবস্থার বৈপ্রবিক রূপান্তরের সঙ্গে নবীকরণের সমস্ত 
জড়িত। আজ যে রুষি সমাজের বিপর্যয়, তার বিরুদ্ধে কৃষককে ভূমির 
মালিকানা দেবার আন্দোলনের অর্থাৎ কৃষি বিপ্লবের ঢেউএর সাথে বিহুর 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারা প্রবাহিত হবে। তার সঙ্গে আসামের কবি স্বতঃস্ফৃত 
গীত রচন। করবেন | বিন্প্রাঙ্গণে আবাঁর সমগ্র জনগণের অকুগ্ঠ সহযোগ হবে। 
তুন যুগের বিহু মণ্ডপে সবাই ছন্দোবদ্ধ চেতনায় হাততালির তাঁলে তালে 
গাইবে “বিহ্ছগীত'_-“বিহুনাম” নয়। বিহু সংস্কৃতির চিরউজ্জল কোহিনূর হয়ে 
আনামের দিগন্ত উদ্ভামিত করে রাখবে। 


'আমমবাণী'তে প্রকাশিত লেখকেৰ মূল অসমীয়া প্রবন্ধ থেকে বাংলায় ভাষাস্তরিত । 


আনাষের বোল মঘাই ওজার ঢোল 


সমতলে সেদিন আগুন জলছে। শিলং পাহাড় থেকে গানের ব্রিগেড চলেছে 
উম্ইয়াম্‌ নদীর শোত বেয়ে সে আগুন নেভাতে । উম্ইয়াম্‌ মানে অশ্রমতী |. 
খাসিয়া উপকথার এক হতভাগণ1 মেয়ের চোখের জলে প্রবাহিত এ নদী । সেদিন 
তার জল কানায় কানায় পূর্ণ, বোধ হয় সমতলের সংব'দে। আমাদের ব্রিগেডে 
ছিলেন অসমীয়া, বাঙালী, খাশিয়, জয়স্তীয়া, নেপালী শিল্পীরা । নেতৃত্ব 
করছিলেন ভঃ ভূপেন হাজারিক1 ও এই প্রবন্ধের লেখক। সেদিন ব্র্গপুত্র 
উপত্যকার ধেয়ায় আচ্ছন্ন পর্বতচুড়ায় শুভবুদ্ধির এই মংঘবদ্ধ অঙ্গীকার 
গ্রতিধবনির তরঙ্গ তুলেছিল চারদিকে । সেই প্রতিধ্বনিকে আরও জোরালো! 
করার জন্য আমাদের সংগীত সমদলে অভাব অনুভব করছিলাম একটি দামামার | 
যাত্তার পূর্বে তাকে চিঠি লিখলাম--“ওজা ভাই, আমাদের অভিযানের 
“আগরন্ুয়া হবে তুমিই আর তোমার ঢোল হবে আমাদের জয়ডস্ক1।” 

গৌহাঁটা, নওগী, টিং প্রভৃতি অঞ্চল হয়ে পৌছলাম জোড়হাটে । জোড়হাটে 
পৌছেই ধাওয়। করলাম মঘাই ওজার বাঁড়ি। জোড়হাট থেকে চার মাইল উত্তরে 
আসাম ট্রাঙ্ক রোড ধরে ভোগদৈ নদী পার হয়ে চেনিজান চা-বাগিচাকে ডান হাতে 
রেখে বাহাঁতির বালুময় গেঁয়ে। কাচা পথ ধরে কিছুদূর গেলেই মঘাই ওজার বাড়ি। 
মঘাই ওঝার ছোট ছেলে অরুণ রাস্তা থেকে দৌড়িয়ে হাঁপাতে হাপাতে মাকে 
বললো --“বরদেউত1 আহিছে” অর্থাৎ জ্যাঠা এসেছেন | মঘাই বাড়ী নেই। তার 
স্ত্রী রোহিনী মাথার উপর ঘোমট] টেনে সলজ্জভাবে বললো, “আপনার কথ 
ভেবে ভেবে এই কয়দিন উনার চোখে ঘুম নেই। শুধু বলেন, হে ভগবান, আমার 
ধাদার যেন কিছু না হয়।” 

শান্ত সবুজ উপত্যকায় হঠাৎ জলে ওঠা আগুনে দগ্ধ মনের উপর এই কটি 
কথায় মেঘের ছায়ায় ঘিরে দিল। অনেক চেষ্টাতেও চোখের জল রোধ করতে 
পারলাম নী। 

জোড়হাটে বালী স্কুলে সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের অনুষ্ঠান । অসমীয়া 
বাঙ্গালী দর্শক পাশাপাশি বসেছেন। একদিন কেন, এক ঘণ্টা আগেও ছিল ত। 
অভাবনীয় ব্যাপার। পোশাকে প্রকৃতিতে, আকারে আকৃতিতে, ভাষায় ও 
ভাবে এমন ঘনিষ্ঠ দুই জাতির মাঝখানে তখন যেন সমুক্রের ব্যব্ধান। সমস্ত 
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বিদ্বেয-ভয়, সন্দেছ-অবিশ্বীসের থমথমে চাপা গুমোটকে চৌচির করে দিয়ে বেজে 
উঠল মৃ্ঘাই ওজার ঢোল। ধিন্‌ ধাঁও ধাঁও, খিৎ তাও তাও, ধিন-খিতি-গিঘিন্‌- 
ধাও, ঘিনি খিত। গিথিন্‌ ধাও। চিরাচরিত বিহুগাঁনের বদলে সেই সথরের টানে 
মঞ্চের উপর [72019 করে ভাষা-দাঙ্গার বিরুদ্ধে ছড়া কেটে 'ওজ! মিলনের 
গান গাইলেন-_ 
রাইজখনে কান্দিছে দ-ডাঙরীয়া! 
দেশখনে কান্দিছে চোয়। 
রাইজর বলতে তুমি বলবস্ত 
কিয়নে! পাহরি যোয়]। 
( দেশ কাছে, কাছে দেশের মানুষ, তারের বলেই তো আপনার] 
বলীয়ান--ভদ্রমহোদয়র]। কেন ভূলে যান । ) 
এর মধ্যেও তীব্র ব্যঙ্গ, হাশ্তরম পরিবেশন করে গাইলেন-__ 
ভাইয়ে ভাইয়ে ভন করে 
পরে পায় আশ, 
মত] মাইকী ডন লাগে 
ঘরে বনবান। 
(স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে 
গৃহ বনবাস।, 
ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা করে 
শক্ত পায় আশ ) 
সেদিন আসামের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশের চিস্তা যখন 
'জ্বাতি-বিদ্বেষের কলুষ কালিমায় আচ্ছন্ন তখন আসামের গরীব চাষীর ঘরের 
সম্ভান মাটির শিল্পী মঘাই ওজার ঢোলের কাঠিতে অসমীয়া সংস্কৃতির বিবেক 
গর্জে উঠেলো। 


থে হাতে হালের খুটি, সেই হাতে ঢোলের কাঠি 

আসামের অপরাজেয় লোকশিল্পী মঘাই ওজ। | বনু সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক 
সমাবেশে আসামের গ্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। আজ তার বয়ম ৪৫ পার 
হয়েছে। এই ৪৫টি বছর দারিজ্র্যের বিরুদ্ধে একটানী সংগ্রামে চিহ্নিত। কিন্ত 
তার শিল্পী চেতনায় হুঃখ ব| হতাশ! দান বাঁধতে পারেনি । চাঁষীর গর্বে তিনি 
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ঢোঁলের বোলে বলেন, এক হাতে ঢোলের কাঠি, আর হাতে হালের খুঁটি। অল্প 
বয়সে বাবা মারা যান।' তখন পাঠশালাতে হাতে খড়ি হয়েছে মাত্র। কিন্ত 
মায়ের মুখে অন্ন জোগাঁবে কে ? হাল বাইবার বয়স তখনও হয়নি । যে মাটি 
আছে তাতে পেট চলে না। কিশোর মঘাইএর উপর পড়লে। সংসারের দায়িত্ব । 
বাড়ির কাছে চেনিজান চা-বাগিচা। কিশোর মঘাই গেল সেখানে যোগালীর 
কাজ নিয়ে। সেখানেই নিজের ঢেষ্টায় শিখলো মিস্ত্রীর কাজ। যেটুকু রোজগার 
হতে! মাকে এনে দিত। ক্ষুধার পয়সা! বাচিয়ে কিশোর মঘাই কিনলো তার 
একমাত্র শখ--একটি বিছুর ঢোল । কাজের পর যেটুকু সময় পেত, বিহু ঢোঁলের 
বোলে ভরাট হয়ে থাকতো! । আশেপাশে উদীয্বমান ঢুলী হিসাবে তার নান 
ছড়িয়ে পড়তে লাগলো । ছোট ছোট বিয়ের আমরেও ডাক পড়লো । দু-চার 
টাক! উপরি আয় হতে লাগলো৷ | একবারে ম1জুলীতে এক ব্ড় বিয়ের বাড়িতে 
একসঙ্গে মিলে গেল ২০ টাকা। সে সময় সেটাই মঘাইএর জীবনে বড় 
রোক্গগার। এই করে টাক] জমিয়ে গর হাল কিনে ফেললে।| কিছুদিন পর 
চাকরীতে ইন্ত। দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো৷। শক্ত করে ধরলে! হালের 
খুঁটি, সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত রেওয়াজে চললো ঢোলের কাঠি। 


বরুয়। হলেন ওজা-ঢোলের বাছুকর 

তার পারিবারিক উপাধি বকুয়া। কিন্তু জনসাধারণ তাকে ডাকতে লাগল 
*ওজা”__-অর্থাৎ ওত্তাদ বলে। তার নাম ডাক ছড়িয়ে পড়লো । 

গণনাট্যের সংগঠক হিসাবে আসামে ঘুরে বেড়াতাম শিল্পীর সন্ধানে। প্রায় 
২* বছর পূর্বে জোড়হাটে মিলিত শিল্পী সমাজ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রথম 
আবিষ্কার করলাম এই লোকপ্রতিভাকে। অসমীয়া! মংস্কৃতি ও সাহিত্যের 
আদি-মাত! বিহ। অথচ কিছুদিন আগে শিক্ষিত সমাজে এর উপর ছিল অবজ্ঞা, 
এমনকি নিষেধাজ্ঞা । ইংরাজী বিশের দখকের গণ-আন্দোলনের পর থেকে বিহু 
তার আত্মমর্ধাদ1 ফিরে পেতে থাকে কিন্তু গীতের ধারাটি পুনংপ্রতিষঠিত হলেও 
নৃত্য ও বাগ্ধের দিক থেকে পুর্ণাঙ্গ প্রতিষ্টা সেভাবে হয়নি। তার ছন্দ ও সুষম! 
যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল । হঠাৎ যেন মঘাই ওজার ঢোলে শতাব্দীর 
হারিয়ে যাওয়া এই লোকসংস্কৃতিটি মুখর হয়ে উঠল। এর আগে আসামের 
বিহুর ঢুলীদের তিন-চারটি বে!লে যাকে বলে “নাচনী-চাপর” বারে বারে বিভিন্ন 
লয়ে বাজাতে দেখা যেত। মঘাই সেখানে আনলেন বোলবাণীর ও ছন্দের 


২২৪ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম 


অপরূপ বৈচিত্রা। এন্দ্রজালিক যুগের 76:11 0916 থেকেই বি নাচের 
উৎ্পত্তি। মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত, তারপরে ফসলির দোলা! ফল কাটা 
নবান্ন--সবই প্রতীক অঙ্গ সঞ্চালনে অভিব্যক্ত বিছুনৃত্য। মঘাই ওজার ঢোলে 
মেঘ ডাকে, বন্র ফেটে পড়ে। ঝড় আসে, আবার টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে। মঘাই 
ওজ। গ্রকৃতির অন্কতিতে নিজে অভিনব বোলবাণী স্বট্টি করেছেন। আসামের 
সনাতন এতিহা তাতশাঁলে কাপড় বোনা, স্থতা কাটা, তুল! ধোন! ইত্যাদি) 
সেই ছন্দে তিনি যখন ঢোলের সাথে ছড়া কাটেন : 


কপাহ ধুস্থ ধু বেটা 
কপাহ ধু ধুন্ধ 
নেওথনিতে ধুন্ন বেটা 
নেওখনিতে ধুন্ু। 
তখন যেন চোখের উপর ভাসে সেই চিত্র। লৌকিক ছড়া ও লৌকিক 
উপকথাকে তিনি ঢোলের বোলে প্রাণবন্ত করে তোলেন। আদামের অতি 
পরিচিত মেঠো পাখী 'বতাচরাই+ প্রান্তরে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে দিগন্তে বিলীন 
হয়ে যায়। তিন মাত্রা ও চার মাত্রার টানাপোড়েনে বাগ্কর মঘাই ওজা 
চিত্রকর হয়ে দেখা দেন আমাদের সামনে । 


উড়িৎ তৌ তৌ৷ উড়িৎ তৌ তৌ 
উড়িলৌ উড়িলৌ উড়িলো 
উড়িং**(৩) উড়ি ষাণ্ঁ**(৩) 
তিদ্্রীৎ তৌ। তৌ, ভিদ্ৰীৎ তৌ৷ তৌ---ভারপর হ্বীৎ ঘিটি টিটি ঘি ঘি তো 
বলে রেল! মেরে দিগন্তে উড়ন্ত পাথীর পিছনে ধাওয়া করেন। ভারতের সর্বন্ 
উপকথায় লোকছড়ায় ও গানে বৃষ্টির কামনায় শিয়ালের বিয়ে দেওয়া! হয় ॥ 
বাংল। দেশে যেমন বলে £ 
রৌদ্র ওঠে বৃষ্টি পড়ে 
শিয়াল মাম। বিয়ে করে। 
ঠিক তেমনই আসামেও খেঁকশিয়ালের বিয়ের গল্প আছে। কিন্তু মথাই 


ওজার নিজের রচনায় ও ঢোলের ছন্দে এই গল্প রীতিমত নাট্যরমে 'ভরপুর 
হয়ে ওঠে ঃ 
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চোতর মাহত ঢোলর হাত 
বরষুণত পিছল বাট 
মাজে মাজে রোদ চৌফুলীয়। এ 
রোদ চৌফুলীয়! 
খরা শিয়ালর বিয়া এ 
থর] শিয়ালর বিয়] | .. 
সে বিয়েতে অতিথি অভ্যাগতদের অপূর্ব বর্ণনা । তার মধ্যে আবার 
কর্মরত নেউল রাধুনী, বিড়াল গোয়ালী, কন্ার মামা৷ কাঠবেড়ালী, বাজনদাঁর 
ব্যাঙ ইত্যার্দি। থেকশিয়ালের বিয়ের এই বিচিত্র সমাবেশ ও আয়োজন ঢোলের 
কসরতে মঘাইএর বর্ণনার ঢঙে শ্রোতাকে বিয়ের রঙ-উল্লাসে মজিয়ে দেয় । তারই 
ক্লাইম্যাক্স আসে যখন শ্রোতারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন, খন হাতীর পিঠে 
শিয়াল বর “রভাতলীতে” অর্থাৎ বিয়ের মণ্ডপে এসে হাজির হয়। কন্যাপক্ষের 
সবাই আবিষ্কার করে শিয়াল বরের লেজটি কাট]। 
মোখন! হাতীত উঠি শিয়াল 
আহিল রঙ করি 
দ্বরা হৈছে ভেলেউ ভেকু 
লেজ নাইকিয়! এ 
লেগ নাইকিয়।। 


দৃব দৃবান্তে সীমান্তের ঢোল 

মঘাইএর সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই গভীর ঘনিষ্ঠতায় পরিণত 
হল। গণনাট্যের সংগঠক হিসাবে লৌকিক প্রতিভা খুঁজে বেড়িয়েছি অনেক, 
মঘাইএর মতো কৃষকের গর্ব ও অভিমান নিয়ে এমন দুর্বার প্রাণবস্ত অথচ সহজ 
বুদ্ধিদীপ্ত মাটির শিল্পী আর পাইনি। তিনি হলেন আসাম গণনাট্যের 
সহসভাপতি । গণনাট্যের মধ্যে এসে তাঁর ধ্যানধারণ! নতুন দি্বলয়ের সন্ধান 
পেলো । চিরাচরিত গান গাইতে গাইতে উত্তেজিত মুহূর্তে কখনও তিনি 
দেশের দুঃখ দারিব্র্য অবিচারের বিরুদ্ধে মঞ্চেই স্বতয্ফূর্ত গান রচন। করে গান 
গাইতেগ্ুশুরু করেন £ 

মাজুলী দেশতে খোয়ার অভাবতে 
পেলায় পরিয়ালক কাটি ; 


১৫ 
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শিলং রোডতে দেখিব] ব্লাইজসকল 
মিনিস্টার নকলর মাটি। 

(মাজুলী দবেখের খবর আসে অন্নাভাবে নিজের স্ত্রীকে কেটে ফেলেছে, 
ওদিকে তাকিয়ে দেখ, শিলং রোডে মিনিন্টারদের নতুন নতুন বাড়ি।) 

বিদ্রপ ও ব্যঞনায় এ সুস্পষ্ট ও লক্ষ্যভেদী | যথার্থ শিল্পীরূপে মম্মান পেলেন 
তিনি সর্বত্র । 

১৯৫৪ ইংরাজীতে কোলকাতার ওয়েলিংটন স্বোয়ারে গণনাট্যের প্রাদেশিক 
বম্মিলনে আসামের প্রতিনিধি হিসাবে ডঃ ভূপেন হাজারিক। ও ম্ঘাই ওজাকে 
নিয়ে আসি। হাজারিকার কে ও মঘাই ওজার ঢোলে কোলকাতার হাজার 
হাজার জনতা আসামের এক নতুন পরিচয় পেলেন। বিখ্যাত সংগীতশান্ধী 
জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আমাকে বলেছিলেন, মঘাইএর ঢোলের বোল আমাদের 
শাস্ত্রীয় ব্যাকরণের বাইরে ১ মাটির ও মাঠের দুলভ জিনিস। তিনি এমন মুগ্ধ, 
হয়েছিলেন ষে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে টেপরেকর্ড করে রেখেছিলেন। 

তারপর গণনাট্যের সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান পাটনা, মাদ্রাজ, বোম্বে-_ সর্বত্র, 
মঘাইএর ঢোলের জয়ডন্কা। 


মোর কান্ধীত ঢোলর বোজা 


চিরদিনের হাঁসিখুশী মানুষটি চিরস্তন দারিঘ্র্যের বোঝ বয়ে চলেছেন। কিন্ত 
তার ছুঃখ দারিত্র্ের জন্য নয়। বয়সে ভাটা দিয়েছে--আর কয়দিন বাজাবেন ? 
কিন্ত কেউ আর তার এই বিদ্ধ শিখে নেবার জন্য উৎসাহী নন, এটাই তার 
আসল দুঃখ । যে দিনকাল, ঢোলের সম্মান আর থাকবে না। যেটুকু টাকা 
উপার্জন করেন, 'ছেলে মেয়ে পরিবার নিয়ে পেট ভরে না। হাল বেয়ে যে ধান 
ঘরে ওঠে, তাতে তিন মাস কোনমতে চলে। ঢোল বাজিয়ে সারা বছর য] 
রোজগার করেন তাতে পরিবারের ছেলেমেয়ের বস্ত্রের সংস্থান হয়তো হয়-_কিন্ত, 
ঘরের ফুটে। ছাউনি ঢাকা যায় না। তাই মঘাই ওজ। মাঝে মাঝে গান ধরেন-- 
মোর কান্ধত ঢোলর বোজা 
মোকে কয় মঘাই ওজ|। 
তবু মঘাই ওজার ঢোল যখন বেজে ওঠে-_সেখানে হতাশা নেই, বিভ্রান্তি 
নেই, আছে লক্ষে দ্রুত তরঙ্গে অমর গণজীবনের ঢেউ। 


